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ভূমিকা 
আমার ভূতাত্বিক জীবনে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভারতের ভাণ্ডারে বিবিধ রতনের 


সন্ধান নিয়েছি । সন্ধানক্রমে বিচিত্র যে সব অভিজ্ঞতা আহরণ করেছি, তাদের 
আংশিকভাবে তুলে ধরছি পাঠক-পাঠিকাঁদের সামনে। 


খনিজের জন্য সন্ধানকে মানুষের আদিমতম পেশা বলা যেতে পারে, কারণ সভ্যতার 
আদি থেকে মানুষ সোনা ও অন্যান্য খনিজ খুঁজছে । ভূবিজ্ঞানে জ্ঞানী হবার আগে 
থেকেই মানুষ খনিজ অনুসন্ধান করছে । তার মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং হঠাৎ আবিষ্কারের 
আনন্দ মানুষকে চিরকালই রোমাঞ্চিত ক'রে এসেছে। যারা আছে মাটির কাছাকাছি, 
মাটির তলার উহ্‌ খনিজ সম্বন্ধে তাদের সহজাত eT আছে। খনিজ অনুসন্ধানে 
বৈজ্ঞানিক পন্ধতি ছাড়া এই sez Pa প্রয়োজনীয়তার কথা বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানীরাও 
স্বীকার করেছেন, কারণ নির্ভুলভাবে খনিজ-সঞ্চয়ের অবস্থান নির্ণয় কেবলমাত্র 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। 


মাটির নিচে চাপ! পড়া খনিজ সম্পদ মাটির ওপরে নানাভাবে প্রকাশ পায়। তা 
দেখতে পায় তারাই, যাদের দেখার মত চোখ আছে। প্রক্কতি পাঠের এই বিশিষ্ট 
ৃষ্টিভ্দী বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পর্যবেক্ষণশক্তিতে অবৈজ্ঞানিকরা অনেক সময় 
বিজ্ঞানীদেরও ছাড়িয়ে যান। বিহার ও উড়িস্যার অরণ্য এবং রাজস্থানের মরু-অঞ্চলে 
এ জাতীয় অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আমি স্থানীয় শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুযের মধ্যে 
দেখেছি। খনিজের সন্ধানে তাদের অবদানের sal লিখে তাদের কাছে আমার 
অপরিশোধ্য খণের স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করেছি। 


sie রায় 


|| এক ॥ 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভূতাত্বিক পঠন-পাঠনে যখন রত ছিলাম, অধ্যাপকরা বলেছিলেন যে 
- affero জ্ঞান আহরণ বা ল্যাবোরেটারিতে পাথর বা৷ খনিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যথেষ্ট 
নয়_ প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে পাথরের ভাষা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। 

অধ্যাপকদের ইচ্ছামত আমি এলাম ঘাটশিলায়। ভূতত্বের পাঁঠ নিতে শুরু করলাম 
ঘাটশিলার শিলায় শিলায়। 

প্রথমে অনুসরণ করলাম স্থবর্ণরেখ! নদীর গতিপথ | শহরের দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম থেকে 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত নদী মাটির আবরণকে অনাবৃত করে বিশ্লিষ্ট করেছে পাথরের 
স্তরকে। নদীর গতিপথকে আকীর্ণ করে আছে নানা আকারের পাথরের Bt হাতুড়ি 
দিয়ে পাথর ভেঙে নিয়ে তাকে লেনস্‌ দিয়ে পরীক্ষা করি। 

আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ পাথর। কোন দামই তার নেই। তুচ্ছ এক 
টুকরে। পাথরমাত্র | 

কিন্তু তার তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করে তাকে দেখতে গিয়ে দেখি যে সে খণ্ড 
বিচ্ছিম়তার মধ্যে সীমীবদ্ধ নয়, তাঁর অস্তনিহিত জড় উপাদীনগুলি স্থানীয় শিলাপটের মধ্যে 
- ছড়িয়ে আছে। তখন বুঝতে পারি যে সামান্য পাথরের টুকরোটি স্থানীয় ভূপ্রকৃতিরই 
একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ | ; 

পাথরটি অভ্র, কোয়ার্টজ, গানেট প্রভৃতি খনিজ পদার্থের সমাহার । তার 
ভূবৈজ্ঞানিক নাম মাইকা-নিস্ট ( micaschist)| মাইকাসিস্ট নাম হলেও তার মধ্যে 
মাঁইকা, অর্থাৎ অভ্র বিরাজ করছে LH অবস্থায় | 

আশেপাশে আর সব পাথরের, Wiebe মাইকা-পিস্ট ছাড়া আর কিছু নয়। | 
দেখলে মনে হয় আলাদা আলাদা পাথরের টিবি, কিন্তু আসলে তার! একই মাইকী-সিস্ট- 
এর স্তরের অংশ । গৌড়ীতে এক এবং অবিভক্ত ছিল, কালক্রমে জলের ধারায় বিশ্লি্ট 
হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । 

নদীর স্রোতে মাইকা-সিস্ট ভাঙতে ভাঙতে বালির কণীয় পরিণত হচ্ছে-। একমুঠো 
বালি তুলে পরীক্ষা করে দেখি যে, তা মাঁইকা-সিস্ট-এরই ভগ্মীবশেষ । নদীর ছুই তীরে 
ও গতিপথে যত ন| বালি জমছে, তার চেয়ে বেশি ভেসে যাচ্ছে জলের স্বোতে। 
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ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যাচ্ছে সমুদ্র মোহনায়। সেখানে শেষ হচ্ছে ভেসে যাওয়ার 
পালা। তারপর শুধু সঞ্চয়। জমতে জমতে তৈরি হয়েছে বিশাল পলিমাটির স্তর-_ 
সমুদ্রের তীরে 4 ধু করছে আর একটি সমুদ্রের মত। 

নদীর দুই তীর ছাপিয়েও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এই মাইকা-সিন্ট-এর 
বালি। বালি গিয়ে মিশেছে মাটির wa বালিকণাগুলো wa cece সুন্মতর হরে 
"E করেছে মৃত্তিকার স্তর। তারপর একটানা ঢেউ খেলানো মাটি উত্তর ও দক্ষিণের 
পাহাড়গুলি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় মাটির ঢাকনা সরে গিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করেছে পাথরের সুপ | 

আমার মনে হল, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর বাদে হয়তে। এই বালি ও মাটির স্তর 
পাথরে জমাট বীধবে-_পরিণত হবে বেলেপাথর ও কাঁদাপাথরের ea) কাদীপাথরের 
পরিবতিত রূপ হচ্ছে মাইকা-নিস্ট__ভূগর্ভের তাপ ও চাপের ক্রিয়ায় আরও লক্ষ লক্ষ বছর 
বাদে কাদাপাথর হয়তো মাইকা-দিস্টে রূপান্তরিত হবে। 

স্থবর্ণরেখা নদীর ধারে এই যে মাইকা-দিস্ট এর মধ্যে আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি, 
কোটি কোটি বছর আগে তার। বিরাজ করছিল পলিমাটির শুর হিসাবে। অথাৎ কোটি 
কোটি বছর আগে এখান দিয়ে বয়ে যেত আর একটি নদী CAB নদীর গতিপথে 
সঞ্চিত পলিমাটির পরিণতি ঘটেছিল কাদাপাথরে এবং কাদাপাথর রূপান্তরিত হয়েছে 
মাইকা-সিষ্টে। কাদী-মাটির সঙ্গে বেলে-মাটিও জমেছিল। সেই বেলেমাটি প্রথমে 
বেলে-পাথর, তারপর কোয়ার্টজাইটে ( quarizite) পরিণত হয়েছে। জুবর্ণরেখা নদীর 
উত্তরে কিছু দূরে কোয়ার্টজাইট-এর স্তর কতগুলো ছোট ছোট টিলার আকারে গালুডি 
ate বিস্তৃত হয়ে আছে। কোয়া্টজাইট-এর গায়ে উৎকীর্ণ হয়ে আছে সেই কোটি 
কোটি বছর আগেকার নদীর প্রবাহের femi বহু কোটি বছর আগেই নিশ্চিহ্ন 
হয়েছে সেই নদী, কিন্তু তার বেগের আবেগ চিরস্থায়ীভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে এই 
শিলাপটে 1 

মাইকা-সিস্ট ও তার সঙ্গে স্তরীভূত কোয়ার্টজাইট-এর বিন্যাস পরীক্ষা করে তাদের 
্দূরপ্রসারী বিস্তারের আভাস পাই। মনে হর যেন ঘাটশিলা ও তার চারপাশে এ 
দুটি শিলাস্তর ছাড়া আর কিছু নেই। উত্তর ও দক্ষিণের বনরাজিনীলা পাহাড়ের শ্রেণীর 
দিকে তাকিয়ে ভাবি, ও ছুটে পাহাড়ও কী মাইকা-নিস্ট ও কোয়ার্টজাইট দিয়েই গড়া? 
কিন্তু মতলভূমির পাশে পাহাড় তো চোখে চমক লাগাবার মত ব্যতিক্রম__পাঁথরের 
স্তরের বিন্াসের মধ্যে কী তাঁর কোন প্রতিফলন ঘটেনি? 

এ প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে একদিন স্থবর্ণরেখা নদী পার হয়ে চললাম দক্ষিণের 
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পাহাঁড়ের fice আমার কীধে ঝুলছিল পাথরের নমুনা রাখার জন্য ঝোলা, পকেটে 
cup কোমরে বেন্টের সঙ্গে বীধা ছিল কম্পাস এবং হাতে হাতুড়ি। চলতে চলতে 
মাটির আবরণ ভেদ করে" আত্মপ্রকাশ করা পাথরগুলৌকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে পরীক্ষা 
করি। একঘেয়ে কোয়াটজাইট ও মাইকা-পিস্ট-এর মধ্যে জায়গায় জায়গায় কালে 
রঙের পাথর দেখতে পাই। লম্বায় বড়জোর ত্রিশ মিটার 1 তা যেন মাইকাঁ-সিষ্টকে ভেদ 
করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কালো পাথরের এক টুকরো! পাথর লেনস্এর সাহায্যে 
পরীক্ষা করি। আগ্নেয় শিলা । ভূগর্ভস্থ গলিত পদার্থ ঝা ম্যাগমা ( magma ) থেকে 
তার উৎপত্তি মাইকা-সিস্ট-এর wae বিদীর্ণ করে উত্থিত হয়েছে । কোটি কোটি 
বছর আগে এ অঞ্চলে অনেকগুলো _আগ্েরগিরির অভ্যুখান ঘটেছিল--সেই সব 
আগ্নেয়গিরির Aa ica সমর এর VE কোটি কোটি বছর আগেকার এ অগ্রিপ্রবাহের 
স্বাক্ষর বহন করছে যেন তা। 

চলতে চলতে আরও অনেক জায়গায় এই কালো পাথর চোখে পড়ল। বহু কোটি 
বছর আগেকার এ অগ্রিগ্রবাহ কতখানি ব্যাপক হয়েছিল তার প্রমাণ বহন করছে তারা | 

পাহাড়ের কাছাকাছি শুরু হয়েছে শালবন । শালবন চিরে লাল কাকরে ছাওয়া 
সড়ক চলে গিয়েছে পশ্চিম থেকে পূব দিকে | সড়কটাঁর শুরু পশ্চিমে টাটানগরে, 
পূর্বদিকে মোসাবনীতে তার শেষ । মোসাবনীতে আছে তামার খনি। শুনেছি, তামা 
এ খনির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামনের এ পাহাড় বরাবর বহু দূর পর্যন্ত, অর্থাৎ পূবে 
বহ্রাগোড়া এবং পশ্চিমে চক্রধরপুরের কাছাকাছি ছুয়ারপুরম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। 
পাহাড়ের মধ্যে পাথরের স্তর নাকি সম্পৃক্ত হয়ে আছে তামাযুক্ত খনিজ দিয়ে | তামার 
সঙ্গে অন্যান্য ধাতু আছে। পাহাড় অবশ্য একটি নয়। একটির পর একটি অনেকগুলো! 
পাহাড় শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পশ্চিম থেকে পূব দিকে বিস্তৃত হয়েছে। 3 

টাটানগর-মৌসাঁবনীর সড়ক পেরিয়ে যেতেই চড়াইয়ের আভাস পেলাম-পাহাড় 
শুরু হয়েছে এখানে | শালবনের ঘন আচ্ছাদনের দরুন পাহাড়কে পাহাড় বলে চেন। 
যায় না__বনই যেন Wer হয়ে উঠে পাহাড়ের আকার নিয়েছে। 

পাহাড়ে উঠতে উঠতে ওপরের দিকে তাকালাম। বন ফুঁড়ে উঠেছে পাহাড়ের 
গোলাকার ছু'চোলো৷ cei. কাধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে ম্যাপ বের করে তার মধ্যে 
চিহ্নিত ভূপ্রকৃতির ary স্থানীয় ভূপ্রকৃতিকে মিলিয়ে দেখে বুঝলাম যে ‘Acasa’ পাহাড়ের - 
গা'বেয়ে উঠছি আমি। ঘন বনের আচ্ছাদনে পাহাড়টা চাপা পড়লেও তার চুড়োট? 
নেড়া। চুড়োর ওপরে সাদা রঙের পাথর স্থর্যের আলোয় মন্দিরের গম্বুজের মত ঝল্মল 
করছে। 
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চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে পাহাঁড়ের গায়ে উদ্ভেদিত পাঁথরগুলো পরীক্ষা করি ॥ 
"xata নদীতীর ও এই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে মাইকা-সিস্ট দেখেছি, তার সঙ্গে 
এই পাথরের মিল নেই । হাতুড়ি দিয়ে তার এক টুকরো ভেঙ্গে নিয়ে তার মধ্যে ঘন 
কালো রঙের বায়োটাইট ( biotite)'e «rm কোয়ার্টজের দানা দেখতে পেলাম ৷ 
পাথরটাকে ফিলাইট (phyllite) বলে মনে হল। ফিলাইটের পাঁশাপাণি 
কোয়ার্টজাইট-এর পিণ্ড আছে, কিন্তু তার অঙ্গে সুবর্ণরেথা নদীর ধারের কোয়ার্টজাইট-এর' 
কোন মিল নেই । এই কোয়ার্টজাইট-এর মধ্যে কায়ানাইট ( kyanite) নামে নীলাভ 
রঙের খনিজ ঝলমল করছে। ফিলাইট ও কোরার্টজাইট-এর সঙ্গে স্তরীভূত হয়ে আছে 
আর একটি পাথর । হাতুড়ি দিয়ে তাঁকে ভেঙ্গে তার ভেতরে বায়োটাইট-এর PU স্তরের 


ফাকে ফাকে গ্র্যানিট ( granite )এর ছোট ছোট স্তর চোখে পড়ল। ফিলাইট- 


ও কোয়া্টজা ইট-এর মধ্যে SAS থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা গ্র্যানিটকে যেন চাপ দিয়ে 
পিষে ফেলে ফিতের আকারে Row করা হয়েছে। গ্র্যানিটকে গ্র্যানিট বলে মনে হচ্ছে 
না, যেন মাইকা-শিষ্ট-এর একট| ভিন্ন সংস্করণ । অর্থাৎ গ্র্যানিট-এর উপকরণ celui 
ও ফেলম্পার ( feldspar ) মাইকা-সিস্ট-এর মধ্যে ঢুকে এই পরস্পর সমান্তরাল রেখাগুলি 
সৃষ্টি করেছে। 

যে প্রচণ্ড শক্তি গর্যানিটকে নিষ্পেষিত করেছে মাটির নীচে ভূগর্ভের তোলপাড় ছিল 
তার উত্স। বহু কোটি বছর আগেকার এই প্রলয়্কর তাঁওবের স্বাক্ষর শুধু গ্র্যানিট নয়. 
তার সঙ্গে নহ-অবস্থিত ফিলাইট ও কোয়ার্টজাইটও বহন করছে। তারা বহন করছে 
সুগ্মাতিসুস্ম ভাঙ্গনের চিহ্ন যাদের লেন্স-এর সাহায্যে চিনে নিতে zx | জায়গায় জায়গায় 


ভাঙনের স্থুল স্বাক্ষর চোখে পড়ে । ভাঙ্গনের পথ বেয়ে GIS থেকে আত্মপ্রকাশ , 


করেছে তামাধুক্ত চ্যালকোপাইরাইট (chalcopyrite), লোহাযুক্ত পাইরাইট 
(pyrite), পিরহোটাইট ( pyrrhotite ) প্রভৃতি। এই পাহাড় ও অন্যান্য পাহাড়ের 
মধ্য দিয়ে প্রায় একশো মাইল অঞ্চল জুড়ে এমনি ভূগর্ভস্থ তোলপাড়ের স্বাক্ষর ও তাঁমাযুক্ত 
চ্যালকোপাইরাইট, পাইরাইট, পিরহোটাইট প্রভৃতি খনিজের সমাহরণ (০০৮০ত 
tion) বিরাজ করছে। চ্যালকোপাইরাইট এমনি বিপুল আকারে রয়েছে যে 4 
অঞ্চলকে বলা ex সিংভূমের vis অঞ্চল। 

এই ‘তাঞ্জ অঞ্চল’ কিন্তু আধুনিক ভূবিজ্ঞানীদের আঁবিষার নয়। এর দিকে প্রথম 
নজর পড়েছিল তাত্রযুপের মানুষদের | তাম্রযুগে, অর্থাৎ আজ থেকে ছ-দাত হাজার বছর 
আগে এখানে গড়ে তুলেছিল তারা তামার ah) খনন করে তোলা তামাধুক্ত 


চ্যালকোপাইর|ইটকে গালিয়ে তার মধ্য থেকে তামা নিদ্কাশনও করত তারা। তাঁঅযুগের 
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“এই খনিবিদ ও ধাতুবিদদের cafe অস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে স্থানীয় কিংবদন্তীর 
মধ্যে | 

নিদ্দেশ্বর পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে একটা স্থড়ন্দের মুখোমুখী হলাম। এটা 
প্রাচীন খনিনুড়ন্দের মুখ, তাত্রযুগের তামার খনির অবশেষ । যারা এই খনির মধ্যে 
ঢুকেছিলেন, প্রাচীন খনিবিজ্ঞানীদের নৈপুণ্য দেখে Stal অবাক হরেছিলেন। এমন নিখুঁত 
খনন নাকি আধুনিকতম যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও সম্ভব নয়। 

এই সুড়পের সামনে বিশেষজ্ঞরা খনি থেকে খনন করে বের কর! তামার আঁকর 
ভেঙ্গে গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহৃত পাথরের যন্ত্রপাতি পেয়েছিলেন। এগুলো নয়া প্রস্তরযুগের 
স্মারক, কাজেই তাত্রযুগের স্থচনাকেও চিহ্নিত করছে | এই পাথরের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা 
করে বিশেষজ্ঞদের মনে হয়েছিল যে তাত্রযুগের আদিতেই এই খনি শুরু করা হয়েছিল। 

এই খনির সঙ্গে সিংভূমের তাম! অঞ্চলে আরও কয়েকটি খনি গড়ে উঠেছিল_অনেক- 
গুলে! গুহাস্থড়দ, এমন কি এখনকার দু একটি খনির মধ্যে তাঁদের চিহ্ন দেখা 
ata 

কবে পর্যন্ত এই প্রাচীন খনিগুলো চালু ছিল তার সুস্পষ্ট কোন ইন্দিত অবশ্য পাওয়া 
যায় না খু'জে। এই সিবেখর পাহাড়ের কাছাকাছি কুষাণ আমলের কিছু মুদ্রা পাওয়া 
গিয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের অব্যবহিত পরেও যে খনিগুলো চালু ছিল তার প্রমাণ এই 
ুদ্রাগুলি। সম্ভবত খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ট শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত খনিগুলোতে 
কাজ চলত | তারপর বন্ধ হয়ে গেল । 

কেন বন্ধ হয়ে গেল তার কারণ খুব স্পষ্ট নয়। সম্ভবত অশান্ত ow att 
হাওয়া ভারতের তামার খনির ইতিহাসের ওপরে যবনিকাপাত করেছিল । খনিগুলোর 
সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগের অবসান হল যেন। সে যুগ আলোর যুগ, বিকাশের যুগ। 
তারপর এল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ তা আচ্ছন্ন করল স্থানীয় লোকেদের ৷ এখানে যে তামার 
খনি ছিল তা তাঁরা ভুলেই গেল | 

সামনের এঁ স্বড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকে প্রাগৈতিহাসিক খনিটাকে পরীক্ষা করব কিনা 
ভাবছি, এমন সময় কে একজন আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন | আমার কীধে epe রেখে 
বললেন, কী করছ এখানে ? 

চমকে উঠে ঘুরে দাড়িয়ে দেখলাম, বিভূতিভূষণ । কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনে-ডঙ্গলে ঘুরে বেড়ীবার নেশার কথ! শুনেছিলাম, কিন্তু এই গভীর 
অরণ্যে এক! একা ঘুরে বেড়াবার দুঃসাহসও যে তীর আছে তা আমার জানা ছিল ন1॥ 
তাই অবাক হয়ে তাঁকিয়ে থাকি তীর মুখের দিকে। 
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মৃদু হেসে বিভূতিভূষণ বললেন, আমাকে দেখছ কী-_বা দেখছিলে তাই দেখ ও 
আমাকে বল কি দেখছিলে তুমি। 

ইতিপূর্বে আমার দাদার দাহিগোড়ার বাসাতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার । 
আমি ভূতব্বের ছাত্র জেনে আমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তিনি এবং বলে 
ছিলেন, vie আমারও খুব ভাল লাগে__ইচ্ছে করে, তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘাটশিলার 
মাটি পাথরের রহস্তকে চিনে নিই*** 

সিছেশ্বর পাহাড়ের পাথরের স্তরে প্রচ্ছন্ন রহস্তভেদের চেষ্টা করছি জেনে উৎসাহিত 
হয়ে উঠে বিভূতিভূষণ বললেন, সত্যিই ভারি রহস্তপূর্ণ এখানকার পাহাড়গুলে!- এখান- 
কার বনে-পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে আমারও মনে হয় কী একট! নিবিড় রহস্ত 
এই পাহাড়গ্ুলোকে আচ্ছন্ন করে আছে। আচ্ছা, এখানে পাথরের আড়ালে তো তামা 
আছে। তামা ছাড়া আর কিছু কী নেই এ পাহাড়ে? প্রাগৈতিহাসিক যুগের তামার, 
খনির মধ্যে ঢোকার পথ তো এই সব uw _তাই না? 

_স্্যা। তামা ছাড়া এখানে কায়ানাইট আছে। তাছাড়া আছে ফপফেট-__ 
ফসফেটযুক্ত খনিজকে বলে আযাপেটাইট | 

__কায়ানাইট ও আযাপেটাইট ছাড়া আর কিছু কী নেই? 

_তামাযুক্ত খনিজ চ্যালকোপাইর|ইটের সঙ্গে পাইরাইট ও পিরহোটাইট-এর মধ্যে 
নিকেল থাকার সম্ভাবনা-** 

_ এসব কথা তে ডান সাহেবের বইয়েই পড়েছি। বাধা দিয়ে বললেন বিভূতিভূষণ, 
এই সব খনিজপদার্থ ছাড়া আর কিছু কী নেই__-আর কিছুর খোঁজ কী ভূতাত্বিকর! 
পাননি? 

বোধ হয় না। আমি জবাব দিলাম, আর কিছুর কথা কোন ভূতাব্বিকই তাদের, 
রিপোর্টে লেখেননি। 

কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে চুপ করে থেকে বিভূতিভূষণ বললেন, আমার কী মনে হয় 
জান, আমার মনে হয়, এ পাহাড়ের রহস্তের পুরোপুরি সমাধান তোমরা করতে পারনি। 
যেসব খনিজ পদার্থের কথ! বললে, সে সব ছাড়াও কিছু আছে পাহাড়ের আড়ালে! 
তোমরা দেখেও দেখছ ai | 

কী করে জানলেন? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম d 

আমার xb ইন্দিয় দিয়ে জেনেছি। বিভূতিভূষণ জবাব দিলেন, তোমরা খা 
বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে বোঝ, তা আমি সরাসরি আমার অনুভূতি দিয়ে টের পাই। এ 
পাহাড় ও এ পাহাড়ের সঙ্গে শ্রেণীবন্ধ আর সব পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করে আমি স্পষ্ট 


সন্ধান * 
অঙ্গভব করেছি যে বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব কিছু পাহাড়ের নীচেই আছে। জিনিসটা কী 
জানি না, তবে পাহাঁড়ের গা বেয়ে পথ চলতে চলতে মাটির তলায় তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি 
আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করেছে | 

বিভূতিভূষণের মুখের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আমি। তিনি যা 
বললেন তা এমনি অবিশ্বাস্য যে আমার মুখে কোন কথা৷ জোগায় না। 

আমার কথা৷ তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ! মুহ্মন্দ হাঁসতে হাসতে বিভূতিভূষণ 
বললেন, কিন্ত এ আমার প্রত্যক্ষ অন্তভূতির feria বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাক 
বানা থাক, এ সত্য। আমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি কর-_এ অনুভূতি. তোমারও 

কথা হল, আমার ভূতাত্বিক পরিক্রমায় বিভূতিভূষণ আমার সঙ্গ নেবেন এবং তিনি 
আমাকে এমন সব রহস্তের সন্ধান দেবেন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্য। নেই। তিনি 
বললেন, যে অনুভূতি আমাকে রোমাঞ্চিত করছে, তা তোমারও হবে। তবে একটা 
কথা, যে প্রকৃতির রহস্তাভেদের জন্য তার মুক্তাঙগনে বিচরণ করছ-_তাঁকে ভালবাসতে হবে 
তোমাকে | “ভালবাসার পাথর গলে' এটা কথার কথা নয়__ভাঁলবাঁসা দিয়ে সত্যিই 
পাঁথরকে জয় করা যাঁয়। যে পাথরকে পরীক্ষা করছ, তাকে ভাল না বাসলে তাকে পুরো- 
পুরি বুঝতে পারবে না, তার ALIS পারবে না ভেদ করতে | এ কথা সবসময় মনে রেখ | 
শুকনো বিজ্ঞান দিয়ে প্রকৃতির হৃদয় জয় করা যায় না। 

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে দিন কয়েক বাদে বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমি এই তামার ক্ষেত্র 
এবং সিংভূমের বনক্ষেত্র পরিক্রমা করব। সেদিন দাহিগোড়ার লেভেল ক্রসিংয়ের “কাছে 
তার কাছে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি বললেন, মনে রেখ, Wola দিনের মধ্যেই তোমার 
সঙ্গী হব আমি। 

আমার মনে fal কিন্তু আমার সঙ্গে সেদিনের দেই আলাপের পর কয়েকদিন 
পরেই হৃরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন বিভূতিভূষণ | 


॥ ছুই ॥ 


যে দুর্লভ সাহচর্যের প্রতিশ্রুতি বিভূতিভূষণ দিয়েছিলেন আমাকে, তা পাবার সৌভাগ্য 
আমার হয়নি, কিন্তু ঘাটশিলার পশ্চিমে fire ও আর সব পাহাড়ে পর্যটনকালে wl 
যেন অদৃশ্য পার্শ্বচরের মত ঘিরে থাকে আমাকে | 

পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে ভাবি, বিভূতিভূষণ কোন্‌ রহস্যের আভাস 

পেয়েছিলেন এই সব পাহাড়ের আড়ালে? তার সহজাত অন্তদৃষ্টি দিয়ে পাহাড়ের পাথরের 
স্তরের অন্তরালে কোন্‌ পরম বিস্মগকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি? à 

বিজ্ঞানী তিনি ছিলেন না, কিন্ত ছিলেন খাঁটি প্ররুতি-প্রেমিক | প্রকৃতিকে এমন 
নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন যে প্রক্কতি-দম্পকিত তার অনুভূতিকে সাহিত্যের কল্পনা বলে 
উড়িয়ে দেওরা যায় না। 

সিংভূমের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করার সময় তার মনের মধ্যে সঞ্চারিত 
অনুভূতি তিনি তীর দিন্লিপির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই সব দিননিপির কয়েকটি 
বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই দিনলিপিপগরন্থগুলো পড়ে আমি তার অন্ুভূতি- 
গুলোকে বোঝার চেষ্টা করি £ 

“চারিধারে শৈলশ্রেণী, তাদের ছোটবড় চূড়া যেন আকাশের গায়ে ঠেকেছে...একটা 
গহন গভীর রহস্য যেন এই ব্নভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো:--” 

“এমন বনম্পতিশ্রেণীর সমাবেশ, সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত দর্শন শৈলশ্রেণী--দুয়ের এই 
যোগাযোগই এই অরণ্যকে অধিকতর quus: করেছে |” 

“গভীর অরণ্যে নদীর অবিশ্রাস্ত জনপতনধ্বনি ও পাখির কুজনদারা বিখণ্ডিত সেই 
dts tron বর্ণনার ভিনিন নয, উপলব্ধি করার জিনিন।:**-'জ্যোৎসসাস্গাত প্রাচীন 
বনম্পতিশ্রেণী ধ্যানমগ্ন facra মত শান্ত সমাহিত কোন মহাদেবতার উপাসনায় বিভোর 
**জয় হোক সে HASTA I” 

“.. এসব স্থানে সঙ্গী নিয়ে আসতে নেই | একা থাকলে নিজের মন নিয়ে থাকা যায় | 
তখন নানা অদ্ভুত চিন্তা, অদ্ভুত ভাব এসে মনে জোটে 1---স্থবর্ণরেখার পারের স্বর্যান্ডের 
দৃশ্যটা, কিংবা গভীর রাত্রের জ্যোৎায় মহুলিয়ার প্রান্তরের ও নেকড়েডুখরি পাহাড়ের 
সে অবাস্তব সৌন্দর্য, একা থাকলে এসব দৃশ্যে আমার মন কত অদ্ভুত কথা বলত*'** 


সন্ধান 2 


“দূরারোহ পথ ধরে আমরা গেলুম আরও নিবিড় বনের মধ্যে । বড় বড় শাল, আম 
ও মোটা মোটা লতা__বন্য বিহঙ্দের কাকলি এখানে অপূর্ব 1-”কত ব্য কুস্থমের সৌরভ 
_ আর সর্বোপরি অসীম নিস্তধ্বত৷। সোরু ঝর্ণায় শিখী নৃত্য_ জ্যোৎস্থা রাত্রে শিলা 
খণ্ডে মযুর-ময়ূরীদের নৃত্যের কথা মনে পড়িয়ে দের | বনদেবীরা বাস করেন এ XC" 

“EF শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় বর্ণাটা পড়চে - চারপাশে ঘন বনানী, পাথরের ধসে 
পড়া টাই ।-"জলপ্রপাতের গম্ভীর শব্দ বনের বনম্পতিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যুগযুগীন্তরের 
বাণীর AG |. Bey শৈলগাত্রের গায়ে থাকে থাকে ঘনশ্যাম বনানী, রাঙা পাথর ও 
মাটির ক্ষয়িত পর্বতগাত্র, অনেক উঁচুতে বড় বড় বনস্পতি । ছাঁয়া পড়েছে মেঘের অন্য 
কোন শব্দ নেই শুধু জলপতন ধ্বনি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত নৈঃশব্্য আর বনবিহন্গকাকলী। 
প্রকৃতির এমন নিভৃত লীলা নিকেতনে মন RAT হয়ে ওঠে, বিশ্বের iiia অপূর্ব রহস্তের 
দিকে মন যায় চলে_ এখানে মানুষ ছোট হয়ে গেছে-এই আকাশ, এই কোয়ার্টজাইটের 
চাই, বাঁধানো স্থবিশাল শিলাসন, এই বনানী, এই ফেনপুঞ্জবাহী ভ্রুতপতনশীল জলধার! 
aad বড় 1” 

“...শুধু দেখা যায় বসে বসে এর অপূর্ব রূপ, শুধু অনুভব করা যায় মনের গোপন 
অন্তরে এর সে নীরব বাঁণী। চারিদিকে নিঃশব্দ, একে তে নির্জন:*'রাতে এখানে কেউ 
আনে না- ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোক নাকি এদিকে থাকে না বেশি রাত্রে mre 
প্রাণভরে এই নির্জনতা ও নৈশব্যের বাণী শুনলাম বসে বসে কত রাত পর্যন্ত ৷” 

“এই গভীর রাত্রে অরণ্য-নিঃশব্দতার মধ্যে দূরবর্তী অপরিচিত পাহাড়ী বর্ণার জল- 
পতনধ্বনি ও দু-একটা! নৈশপাখির Faq দ্বারা বিখণ্ডিত যে গম্ভীর নৈশব্য, এর মধ্যে কান 
পেতে থাকলে যেন কার বাণী শুনতে পাওয়া যাঁয়।  শুনলামও তার বাণী, শুনে সারা 
হৃদয়মন জয়ধ্বনি করে উঠল সেই বিরাট স্রষ্টা, সেই সৌন্দর্যশিল্পী, সেই রহস্তময় অনন্তের 
উদ্দেশে ! মুখে কিছু বলা যায় না+**এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে-_সে শব্দহীন 
বাণী ও বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠেছে প্রতি ক্ষণে_কিংবা গভীর অরণ্য 
নিঃশব্দতার সুরে za মিলিয়ে অস্তরাত্মার কানে তার স্থগোপন বাণীটি পৌছে দিচ্ছে...” 

পাহাড় ও অরণ্য কথা কয়েছিল বিভতিভূষণের কাছে-_-শুনেছিলেন তিনি মুকধর্ণীর 
মৌন সঙ্গীত। “অনন্তের যে মৌন ইতিহাস আঁকা আছে পাথরের স্তরে স্তরে” তার 
আভাসও পেয়েছিলেন | freee তার ছু-পাশের খৈলশ্রেণীতে বিচরণের সময় একটা 
গভীর গহন অপূর্ব quu তার অনুভূতিকে রোমাঞ্চিত করেছিল। কিন্তু বন্ধপ্রকৃতির এই 
রহস্তাঁবরণ উন্মোচন করে পাথরের স্তরে স্তরে উৎকীর্ণ "অনন্তের মৌন ইতিহাস”-এর 
পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিলেন কিনা সে কথা কোথাও লিখে যাননি তিনি 1 


১০ সন্ধান 


সিদ্ধেশ্বর ডুংরির (পাহাঁড় ) পশ্চিমে রোয়াম, তার পাশে তামা পাহাড় ও যাঁদুগুডা 
পাহাড়, পূর্বদিকে চাপরি, পূর্ণূপানি, Bel প্রভৃতি অনেকগুলো পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করলাম। 
পুঙ্বানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলাম পাহাড়ের পাথুরে হাড়-পাঁজর | ফিলাইট, কোয়া্টজাইট 
ও গ্র্যানিটের পাশাপাশি নিবিড় কালো আর একটি শিলান্তর দেখলাম, ব্যাসণ্টের পরি- 
বতিত রূপ । আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত লাভ৷ ব্যাসন্টে জমাট বাধার পর ভূগর্ভের চাপে 
রূপান্তরিত হয়েছে এপিডায়োরাইটে (epidiorite) | ফিলাইট ও. কোয়ার্টজাইট-এর 
স্তর এই ছুটি আগ্রেরশিলা৷ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তামাধুক্ত চ্যালকোপাইরাইট, আযাপেটাইট 
(apatite ), কায়ানাইট, ম্যাগনেটাইট প্রভৃতি খনিজে সম্প,ক্ত হয়েছে। o ভূগর্ভস্থ 
আলোড়ন আগ্নেয়শিলার মূল থেকে টেনে এনেছে এই সব খনিভযুক্ত তরল পদার্থ । 

এইসব খনিজ পদার্থ ছাড়া অন্য কোনও খনিজের কোন চিহ্নই দেখতে পাইনে_॥ যা 
আমাদের অর্থাৎ ভূতাত্বিকদের চোখে পড়েছে, ত! ছাড়া অন্য কোন জিনিস এখানে প্রচ্ছন্ন 
থেকে বিভূতিভূষণের অনুভূতিকে রোমাঞ্চিত করেছে কি না তার কোন হদিসই পাই না। 

হদিস না পেলেও হতাশ হই না, খুঁজেই যেতে থাকি | খুঁজে না পেয়ে বেড়ে যেতে 
থাকে আমার খোজার নেশা।, প্রায় উন্সাত্বের মত খুঁজে বেড়াই । আমার হাঁবভাঁব 
দেখে স্থানীয় লোকের! মনে করে বুঝি আমি গুপ্ধনের সন্ধান পেয়েছি। 

আমার কাজ দেখার জন্য আমার অধ্যাপক এলেন কলকাতা থেকে__-আমাঁর এই 
অকারণ অনুসন্ধানের নেশা তাঁকে বিস্মিত করে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে 
তাকিয়ে তিনি বললেন, ব্যাপার কী বলো col! কী Van তুমি অমন করে? 

উত্তরে সব কথা খুলে বলতে তিনি হেসে উঠলেন হো-হো৷ করে। হাঁসতে হাঁসতে 
বললেন, একজন কথাসাহিত্যিকের erst ও অনুভূতিকে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এতখানি 
গুরুত্ব দাও কী করে! 

_বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতাও অনুভূতিকে আমি অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করিনে 
স্তার। সত্যিই এমন সব জিনিস প্রকৃতির বুকে লুকোনো থাকতে পারে, যেগুলো আমরা 
চোখেও দেখতে পাইনে ৷ 

—W(S বস্তর কথা বলছ | অধ্যাপক ঠাটরার স্থরে বললেন। পরমুহূর্তে গভীর হয়ে 
উঠল তীর মুখ। পাথরের মত জমাট বাধা গলায় তিনি বললেন, সর্বদা মনে রেখ যে তুমি 
বিজ্ঞানের ছাত্র, একজন সাহিত্যিকের কল্পনা দিয়ে চালিত হলে তোমার ক্ষতি হবে। 

আমি বললাম, কল্পন। নয় স্যার, এটা ওঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি | প্রকৃতিকে উনি ভাল- 
বাসতেন, আমার ধারণা এখানকার বন-পাহাড় ওঁর সঙ্গে কথ। কইত। Sq অনুভূতিকে 
অবৈজ্ঞানিক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলে বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


সন্ধান ১১ 


মৃদুমন্দ হাঁসতে হাঁসতে অধ্যাপক বললেন, বুঝেছি বিভূতিবাবু তোমার ওপরে এমনি 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন যে তোমার বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে 
পড়েছে তাতে । তোমার এই স্বপ্রঘোর থেকে তোমাকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে. 
হবে। চল আমার সঙ্গে । 

— কোথায়? 

__কঠিন বস্তজগতে-_যেখাঁনে কবিস্থলভ কল্পনার কোন ঠাই নেই, কল্পনার পাখার 
সওয়ার হলেই মাথার ওপর লোহার পাথরের চাই এসে পড়বে*** 

অধ্যাপকের অন্ুরোধমত টাটা কোম্পানির একটা জীপ এসেছিল টাঁটানগর থেকে 
তাতে করে রওন! হলাম আমরা চাইবাসার দিকে । চাইবাসা শহরে না ঢুকে শহরের 
পাশ কাটিয়ে চললাম দগ্ষিণদিকে ৷ ঢেউ-খেলানো লাল কাঁকরে ছাওয়। প্রান্তরের বুক 
চিরে কালো ফিতের মত এঁকেবেকে এগিয়ে গিয়েছে কেওনঝরগড়-এর সড়ক | আশে- 
পাশে ডলারাইট (dolerite) পাথরের কালো রঙের টিবি অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক 
প্রাণীর কঞ্ধালের মত পড়ে আছে। প্রায় সমতল লাল মাটির ফাকে ফাকে গ্র্যানিটের 
আভাস পাই 1 

স্তরের প্রান্তে অরণ্যের আভাস ৷ এ অরণ্য লক্ষ করে যাচ্ছি আমরা । পেরিয়ে 
যাই সিংভুম জেলার Tate | ওড়িশার কেওনঝর জেলায় বড়বিল নামে একটি শহরে 
পৌঁছলাম । আশেপাশে অনেকগুলো লোহার ও ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে_-সেই সব 
খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই শহর | নাম বড়বিল_কিন্তু কাছাকাছি কোন “বিল? 
বা জলা চোখে পড়ল ml d 

বড়বিল থেকে টকটকে লাল মাটির পথ ধরে এগিয়ে যাই । দু’পাশে ঘন জঙ্গল। 
জঙ্গলের গাছপালার সবুজ রঙ লাল মাটির রক্ত রঙে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাটির এই 
রক্ত-রঙের উৎস হল লোহা । লোহার পাথর থেকে অক্সিজেনের ক্রিয়ায় লোহ! ক্ষয় হয়ে 
সৃষ্টি করেছে রক্তাভ লোহাযুক্ত অক্সাইড, তা লোহার পাথর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিকে 
দিয়েছে রাডিয়ে। 

লালমাঁটির ওপরে রক্ত-রঙিন ধুলোর oval উড়িয়ে জীপ ছুটে চলে ঘন বনাবুত পাহাড় 
লক্ষ করে। কাছেই পাহাড়- এই রক্ত-রঙিন প্রান্তরই যেন ভূগর্ভস্থ আলোড়নের 
ফলে পাহাড়ের আকার নিয়েছে | ঘন বনের আচ্ছাদনের দরুন পাহাড়টাকে নীলাভ 
দেখাচ্ছে। পাহাড়ের মাথাটা অনাবৃত-_গাঁছপালার আবরণ ভেদ করে অনাবৃত হয়েছে 
arent লোহার পাথর, যেন পাহাড়ের মাথায় কেউ ছোরা বসিয়ে তার ভেতরকার মাঁংস- 
পেশীগুলো বের করে এনেছে । 


১২ সন্ধান 


পাহাড়ের গ বেয়ে ঘুরে ঘুরে রাস্তা উঠেছে ওপরের দিকে-_সেই রাস্তা ধরে 
বীরে ধীরে উঠতে থাকে আমাদের জীপ। Gey পাহাড়ের পুরোটাই লোহার 
পাথর দিয়ে গড়া। bee লোহার পাথরের স্তুপ পাহাড়ের আকারে জমাট বেঁধে 
আছে। 

হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে পাহাড় কেঁপে ওঠে। পাহাড়ের সঙ্গে আমাকেও কেঁপে 
উঠতে দেখে অধ্যাপক মৃদু হেসে বললেন, ভয় নেই, খনিতে এক্সপ্লোমিভ দিয়ে “আয়রন 
ওর ( ironore )” ফাটানো হচ্ছে। 

খনি ! আমি চমকে উঠলাম £ এই বনের মধ্যে SAREE কোন চিহ্ন নেই 
খনি কোথায়? 

_খনি আছে পাহাড়ের মাথার। পাহাড়ের তলা থেকে কিছু বোঝার জো নেই 
ওপরে উঠলেই দেখতে পাবে কিভাবে এই পাহাড়টাকে কেটে কেটে লোহার পাথর সংগ্রহ 
করা হচ্ছে। 

সত্যিই তাই। পাহাড়ের শীর্ষের কাছাকাছি পৌঁছতেই পাহাড়ের গায়ে থাকে 
থাকে লোহার পাথর খননের ব্যাপক আয়োজন দেখতে পেলাম | পাহাড় ভেঙে বের 
করা হচ্ছে লোহার পাথর “হেমাটাইট ( hematite )”_ তাকে ভেঙে paca টুকরো 
করে জমিয়ে রাখা হচ্ছে একটি চালাঘরের মধ্যে | 

খনির ওভারম্যান আমাদের নিয়ে গেলেন খনির বিভিন্ন জায়গায় | লোহার পাথর 
দিয়ে গড়া পুরো পাহীড়টাই খনন করার trus করা হয়েছে। খনন চলছে ধাপে 
ধাপে_-অতিকায় আকারের ধাপ কাটা হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। খনির ওভারম্যান 
আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে পাহাড়ের গাঁয়ে এমনি ধাপ কেটে কেটে খনন করাকে বলে 
“টেরেসড মাইনিং” ( terraced mining ) | 

খনি দেখা শেষ হলে পর ওভারম্যানকে আমি অঙ্রোধ করলাম, দু-একটি হেমাটাইট- 
“এর নমুনা উপহার দিতে আমাদের | 

ওভারম্যান বললেন, দু-একট! কেন, দুশোটা দিতে পারি। 


NOME বললেন, না, না, অত বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। কয়েকটা 
দিন, ব্যাগে ভরে নিয়ে যাব। 


_আস্থন আমার সঙ্গে, 
বলে খনির পাশে চালা 
চালাঘরের মধ্যে ঢুকে 
সারি দিয়ে বসে আছে 


নিজেরাই বেছে নেবেন আপনারা | 

ঘরের দিকে চললেন ওভারম্যান। তাকে অনুসরণ করে 
দেখি বে, খনি থেকে ভেঙে আনা হেমাটাইট-এর wis দুধারে 
প্রায় চ্রিশজন আদিবাসী মেয়ে। হেমাটাইটের টুকরোগুলোকে 
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ভাগে ভাগে সাজিয়ে ফেলছে তারা-দেখে মনে হচ্ছে যেন তাদের গুণানুসারে 
সাজাচ্ছে। 

'ওভারম্যান বললেনঃ এগুলো দেখে হয়তো আপনাদের মনে হচ্ছে যে, এদের মধ্যে 
কোন তারতম্য নেই__তাই না? 

_স্থ্যা। অধ্যাপক জবাব দিলেন, একই রকম শক্ত কালো! পাঁথর__ চোখে দেখে 
এদের মধ্যে লোহার পরিমাণের কোন তারতম্য আছে বলে মনে হয় Wd 

— fre কেমিক্যাল আযানালিসিস করে শতকরা দশ ভাগ পর্যন্ত লোহার পরিমাণে 
পার্থক্য দেখা যায়। খালি চোখে দেখে আমরা তা বুঝতে না পারলেও এই আদিবাসী 
মেয়েরা ঠিক বুঝে নেয়। এই দেখুন না, এরা কি রকম অনায়াসে লোহার পরিমাণের 
তারতম্য অনুযায়ী পাখরগুলোকে ভাগ করে ফেলছে। 

-_ আপনাদের তা হলে কেমিস্টের দরকার হয় ন! ! আমি বলে উঠলাম I 

- দ্বরকার হয় না তা নয়। ওভারম্যান জবাব দিলেন, কারণ কেমিক্যাল টেস্ট- 
এর রিপোর্ট না দিলে গ্রেড ঠিক করা যায় না। কিন্ত কেমিস্টের কাজ সহজ করে 
দিয়েছি এই মেরেরা। টেস্ট করার আগেই কেমিস্ট বুঝে যান লোহার পরিমাণ শতকরা 
কত হবে। 

_ আশ্চর্য ব্যাপার । আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্ত কী করে বোঝে ওরা? 

_তাঁজানি না৷ ওদের প্রশ্ন করলে ওরাও পারবে না বলতে ৷ 

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, আমার মত আমার অধ্যাপকের চোখ দুটিও বিস্ময়ে 
বিক্ষারিত হয়ে উঠেছে | 

—« Bia, এর কী ব্যাখ্যা? আমি অধ্যাপকের মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন 
করলাম, কী করে আদিবাসী মেয়েরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করছে। 

-_ আমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। অধ্যাপক ক্ষীণ স্বরে 
জবাব দিলেন | 

আমি বললাম, আপনার কী মনে হয় না স্তার যে মাটির কাছাকাছি আছে বলে 
এর! পাথরের ভাষা বোঝে ! আমাদের কাছে পাথরগুলো বোবা, কিন্ত ওদের সঙ্গে কথ! 
FH SHY পাথরগুলোকে RAL তাদের গুণগত পার্থক্য বুঝতে পারে wal 

=হয়তে তাই । অধ্যাপক কাষ্ট হাসি হেসে বললেন, fas ওদের এই ক্ষমতার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন ভূবিজ্ঞানীই দিতে পারবেন না। 

_ ব্যাথ্য। দিতে না পারুন, ব্যাখ্যার অতীত এই ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই তাঁর! অসম্ভব 
বলে উড়িয়ে দেবেন al | 
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_নিশ্চরই না। চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে, তাঁকে অসভ্ভব বলে উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না। 

ol হলে বিভূতিভ্বণের ব্যাপারটাকেও আমি অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিই কী করে 
বলুন | এই আদিবাসী ঘেয়েদের মতই প্রকৃতির সঙ্গে বিভূতিভূযণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল 
বন পাহাড় যেন তীর সঙ্গে কথ! কইত। ঘাটশিলার দক্ষিণের পাহাড়গুলির মধ্যে যে 
রহস্যময় কিছু লুকোনো কাছে তা তিনি তীর সমস্ত শরীর মন দিয়ে Ee করতেন। 
এই আদিবাসী মেয়েদের ক্ষমতাকে যেমন আমরা অস্বীকার করতে পাঁরি না, তেমনি 
তার অনুভূতিকেও আমি অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারি al | 

অধ্যাপক আমার কথার ওপরে কোন কথা না বলে চালাঘর থেকে বেরিয়ে 
আসেন | 

তাকে অন্গরণ করে চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি যে তিনি wae একটি 
অনাবৃত লোঁহপ্রস্তরের «cn দিকে তাকিয়ে আছেন | 

আমি তার পাশে গিয়ে দাড়াতেই তিনি বললেন, দেখছ col “আয়রন ওর”এরই 
পাহাড়, পুরো পাহাঁড়টাই লোহা দিয়ে গড়ে উঠেছে, বিস্ময়কর নয় কী! 

অধ্যাপকের মুখের ভাবে বুঝতে পারি যে, আদিবাসী মেয়েদের বিস্ময়কর ক্ষমতা, 
বিভূতিভূষণের অলৌকিক অন্ুতবশ্তির অঙ্বস্তিজনক প্রস্গকে চাপা দিতে চাইছেন 
তিনি। মনে মনে হাসলেও মুখে যথাসম্ভব aO এনে আমি বললাম, ঠিকই বলেছেন 
স্তার_ রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু এই আশ্চর্য ব্যাপারটি সম্ভব হল কী 
করে? 

অধ্যাপক বললেন, এই সব লোহার পাথর ধারা পরীক্ষা করেছেন, তোমার প্রশ্নের 
উত্তর তাদের বইয়ের মধ্যে পেয়ে যেতে পার। . তবে আমি যতদূর জানি, নানা মুনির 
নানা মত- লোহার পাহাড়ের VRE নিয়ে অনেকে অনেক রকম আলোচনা করলেও 
তার চুড়ান্ত মীমাংসা আজও হয়নি । 

আমি বললাম, লোহার পাহাড়ের eee সম্বন্ধে একজনের লেখা থেকে খানিকটা 
ks রেখেছি আমার নোটবইয়ে__পড়ে শোনাব স্যার ? 

_-কার লেখ! ? উৎস্থৃক কণে প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক, 


Nod জোনম্‌ না ডান্‌ ? 
= TA, আর একজন। বাংলায় লেখা, বাংলা ছাড়া অন্ত কোন 
ভাষায় তিনি লিখতেন না। Wants 

_কে তিনি-কি তীর নাম? 


_ আগে ভুল্ন--নাম পরে বলছি। 
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_বলে পকেট থেকে নোটবই বের করে আমি পড়তে শুরু করলাম : 

"ses আদিম যুগে এত লোহা পৃথিবীর উষ্ণ গলিত ধাতুআাব থেকে তৈরি হয়েছিল, 
কিংবা ফুটন্ত গর্তকেন্্র থেকে ঠেলে উঠেছিল--*-*.এই বিরাট বন্থপুপ্ত এক জায়গার 
পর্বতাকারে জমাট বাধা-**-..কোন প্রচণ্ড শক্তির বলে এই বিশাল লৌহপর্বত পৃথিবীগর্ভ 
থেকে CHAS হয়েছে---** 

চমৎকার | আমার মুখের ওপরে প্রদীপ্ত দৃষ্টি হেনে অধ্যপক বললেন, লোহার 
সগ্িরহস্ত সম্পর্কে এমন সংক্ষেপে এত সুন্দর করে বোঁধ হয় কেউই লেখেননি। কার 
লেখা এটা? 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যার়ের। আমি জবাব দিলাম। 

ভিত অধ্যাপক we হয়ে দাড়িয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। তারপর অভিভূত কণে তিনি 
বললেন, ভূবৈজ্ঞানিক না হলেও বিভূতিভূষণের বোধ হর ভূবিজ্ঞানে সহজাত জ্ঞান ছিল. 

আমি বললাম, প্রকৃতিকে ভালবাসতেন বলে প্রকৃতির সঙ্গে সহজ আদান-প্রদান 
ঘটত তার। যা কিছু আমরা ভৃততবের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করছি, তিনি সোজান্গজি 
বুঝে নিতেন__ 

কয়েক ARS চুপ করে থেকে অধ্যাপক বললেন, হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি। 


বিভূতিবাবু যা অনুভব করেছেন, তাকে বোঝার চেষ্টা করলে হয়তো বহু অজ্ঞাত রহস্তের 
মীমাংসা করতে পারবে... 


॥ তিন ॥ 


বিভূতিভূষণের ants অনুসরণ করে বন-পাহাড়ের মধ্যে আঁমার পরিক্রমায় আর 
আপত্তি করেন al আমার অধ্যাপক ॥ বিভূতিভূষণের অনুভূতির মধ্যে প্রাকৃতিক রহস্ত 
যে অনির্বচনীয় «uhr তুলেছিল, তাঁতে স্বর মেলাতে উৎসাহিতই করতে শুরু করেন 
তিনি আমাকে । ঘাটশিলা ত্যাগের আগে তিনি আমাঁকে বললেন, এখানকার বন- 
পাহাঁড়ের রহস্তের ঢাকনা সরিয়ে যে সত্যের সন্ধান বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন, চেষ্টা কর 
তাকে খুঁজে বের করতে *** 

অধ্যাপকের মুখের দিকে অবাক হরে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, বিভূতিবাবুর 
অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে wl হলে আঁপনি অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করছেন না? 

_না। অধ্যাপক জবাব দিলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ব ও তথ্যের মধ্যে ভূবিজ্ঞানকে 
বেঁধে রাখা যে কতোখানি ভুল তা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। বিভূতিবাবুর er 
প্রকৃতির প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, কাজেই elfe সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে বিজ্ঞানের সীমা 
পেরিয়ে গিয়েছিল তা আমি এখন বুঝতে পারছি''' 

অধ্যাপকের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে নতুন উদ্যমে বিভূতিবাবুর fem জায়গা 
গুলোতে আমি পর্যটন শুরু করলাম। 

সিদ্বেখর ডুংরি, চাপরি; তামাপাহাড় প্রভৃতি বননীল শৈলশ্রেণী একটানা প্রসারিত 
হয়েছে সিংভূমের তায্রক্ষেত্র বরাবর। একটার পেছনে একটা, তার পেছনে আর 
একটা, থই থই করছে শুধু পাহাড়। পাহাড়ের তলায় বন বিভাগের রাস্তা আছে, সেই 
রাস্তা ধরে একদিন যাছুগুডার দিকে যাচ্ছিলাম | বনের মধ্যে রাস্তা এমনি ডুবে গেছে যে 
তাকে পায়ে পায়ে চিনে নিতে হয়। বড় বড় শাল, আমলকি, করম, Sal, পিয়াশীল 
প্রভৃতি গাছ, চিহোড়, আতগণ্ডী প্রভৃতি লতার জটিল জালে আচ্ছন্ন হয়ে বনকে দুপ্রবেশ্য 
করে তুলেছে। পথ এখানে একটা স্থ'ড়িপথের আকারে একে বেঁকে পাহাঁড়কে বেষ্টন 
করেছে। এই পথ দিয়ে হাটতে হাটতে ডাইনে-বীয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে, ম্যাপ ও 
কম্পামের সাহায্যে ৪ বুঝতে পারছিনে কোথায় এসেছি। 


এক জারগায় একটা কাটাবনের পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, 
এমন সমর আমার পাশের লতাঝোপটা। নড়ে উঠল। 


সন্ধান Sa 


বাতাস বইছে না, গাছের পাতাগুলে! সব নিম্পন্দ হয়ে আছে। বনময় স্থিরচিত্রের 
মধ্যে এই হঠাৎ আলোড়ন আমার বুকের ভেতরটা -কীপিরে তুলল le হয় কোন বন্য 
জন্তু ওত পেতে আছে ওখানে । থমকে দীড়াই। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই আত্মরক্ষার 
জন্য । ছুটে পালানো বা গাছে চড়! ছাড়া অন্য কোন উপায় cmq কিংকর্ত্ব্যবিমূঢ়ের 
মত দাড়িরে আছি, এমন সময় নড়ে ওঠা লতাঁঝোপটি একটি মানুষের আকার 
নিল। 

থাকী পোশাক-পরা লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ গড়নের মানুষটি যেন মুতিমীন বনদেব্তী। 
বয়সে প্রৌঢ়, কিন্ত তীর ler যৌবন যেন উপচে পড়ছে। তীর কাধে রাইফেল ও 
ক্যামেরা, হাতে পাথর ভাঙার হাতুড়ি এবং কোমরের চামড়ার বেণ্টে লাগানো বুলেটের 
ব্যাগ bu? কম্পীস। তাঁর সঙ্গে আছে একজন সাঁওতাল যুবক। তার পরনে 
খাটো কাপড়, এক হাতে tie অন্য হাতে বাক্সের আকারের কী একটা যন্ত্র। 
সে বোধ হয় এই খাকী পৌশাক-পরা ভদ্রলৌকটির পথপ্রদর্শক | 

_ হ্যালে| জিয়ৌলজিস্ট | আমার কাধে হাত রেখে বাঁজখাই গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন 
এই ভদ্রলোক, কী করছ তুমি এই সাংঘাতিক জঙ্গলের মধ্যে? সঙ্গে বন্দুকটন্দুক কিছু 
তো নেই দেখছি__ভয় করে না? 

_-না। আমি জবাব দিলাম i 

= এখানকার বুনো জন্তদের সঙ্গে তোমার অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছে নাকি? 

_ ওর! বোধ হয় বোঝে যে আমি ওদের কোন ক্ষতি করব না, তাই কিছু বলে না 
'আমাকে। 

কী করছ তুমি এখানে বললে না তো? 

_তামাটামা ছাড়া আর কিছু আছে কি ন! খঁজছি। 

_-তাই নাকি | ভদ্রলোকের চোখ ছুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল £ কিন্তু এই “আর 
কিছু*র খবর কে দিল তোমাকে? 

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিক হলেও 
সহজাত জ্ঞান ছিল তার এই সব পাহাঁড়-বন সম্বন্ধে | 

--এই “আর কিছু” আমিও খুঁজছি হে ! মনে হয় খুঁজে পেয়েছি । = — 

খুঁজে পেয়েছেন | কী খুঁজে পেয়েছেন জানতে পারি কী? a 

নিশ্চয়ই পার, তবে তার আগে আমার জান! দরকার তুমি কে। আমার 
পরিচয় হল, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একজন জিগলজিস্ট, আমার নাম 
খেদকর। সম্প্রতি আযাটমিক এনাজি কমিশন-এর আ্যাটমিক মিনারেলন ডিভিশন-এর 


২ 
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অফ্িদার-ইন-চার্জ হিসেবে এখানে ভূতাত্বিক সমীক্ষা করাচ্ছি_আমার তত্বাবধানে এখানে, 
মানে সিংভূমের এই তামা অঞ্চলে আটজন জিওলজিস্ট কাজ করছে। 

_ ম্হাঁরাষ্িঘীন হয়েও এমন চমৎকার বাংলা বলছেন আপনি ! খেদকর-এর সুখের 
দিকে অবাক হয়ে তাকালাম আমি | 

_্হারাষ্রিান হলেও আমি বাঙালী । মৃদু হেসে বললেন খেদকর। কারণ 
আমার স্ত্রী বাঙালী__কলকাতা শহরে বসবাঁস করছি। আমার কথা৷ অনেক হয়েছে, 
এবার তোমার কথা বল। 

দিলাম আমি আমার পরিচয়। শুনে খুশি হয়ে খেদকর বললেন, তুমিও লেগে 
যাও না আমার কাজে। বিভূতিবাবুর “আর কিছু" খোজার কাজে আমাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে যেতে পাঁর। 

আমি বললাম, এই “আর কিছু”র খোজ তো! পেয়ে গেছেনই বলছিলেন। কী খুঁজে 
পেয়েছেন দেখাবেন আমাকে? 

নিশ্চয়ই । এখনই, এখানেই দেখিয়ে দিচ্ছি। চোখে অবশ্য দেখতে পাবে 
নাত 

চোখে না দেখেও দেখতে পাব! আপনি কী হেঁয়ালি করছেন আমার সঙ্গে ? 

TA চোখে তাকে দেখতে না পেলেও এই HD মধ্যে তার উপস্থিতি ধরা 
পড়বে। 

বলে তার পথপ্রদর্শকের হাত থেকে বাক্স আকারের যন্ত্রটি নিয়ে খেদকর একটি শিলা- 
খণ্ডের ওপরে বসালেন। শিলাখগুটি ফিলাইট-এর স্তরের একটি খণ্ডিত অংশ। তার 
মধ্যে চ্যালকোপাইরাইট ও পাইরাইট-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন টুকরো ছাড়া হলুদ ও সবুজ 
রঙের কয়েকটি ছোপ চোখে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ এক ৃষ্টে শিলাখণ্ডটি পরীক্ষা করে 
তার মধ্যে অন্য কোনও খনিজ দেখতে পেলাম ay | 

শিলাখগুটির ওপরে ai বসিয়ে তার সুইচ টিপে দিলেন খেদকর | সঙ্গে সঙ্গে 
ঘটল একটা বিস্ময়কর ব্যাপার | যন্ত্রটির কাটা ঘুরে গিয়ে চরম মাত্রা নির্দেশক অন্ককে 
স্পর্শ করল। 

হতবুদ্দির মত afia দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, ব্যাপার কী স্তার ! যন্ত্র 
কাটাটা ওরকম ঘুরে গেল কেন? ওর ভেতর থেকে ওরকম কট কট, করে আওয়াজই বা 
বেরোচ্ছে কেন? 


—3 পাথর থেকে বেরিয়ে আসা তেভস্রিযতা wis উত্তেজিত করে তুলছে যে! 
খেদকর জবাব দিলেন। 


wale ১৯ 


_তার মানে এই যন্ত্রটিই তেজক্কিয়ত| মাপনী WS, মানে গাইগার-যূলার কাউন্টার ? 

_হ্যা। পাথরের মধ্যে সুক্ষাতিসুক্ষ তেজস্রিরতা থাকলেও তা এই যন্ত্রে ধরা পড়ে । 
এই পাথরের মধ্যে যে তেজপ্রির্তা বা রেডিও-আযাকাটিভিটি আছে তা তো নিজের 
চোখেই দেখতে he | তেজস্কি্রতা বেরিয়ে আসছে conf খনিজ অর্থাৎ যুরেনিয়াম 
বা থোরিয়ামযুক্ত খনিজ থেকে | 

আপনি কী বলতে চান যে, এই পাথরের স্তরের মধ্যে যুরেনিয়াম বা থোরিয়াম 
আছে? 

__ আমার যন্ত্রটিই বলতে চাইছে এ কথা__আমি নয়। 

বলে গাইগার-মূলার কাউন্টার যন্ত্রটি শিলাখণ্ডের ওপর থেকে তুলে নিয়ে তার গায়ে 
"mcs হাত বোলাতে থাকেন খেদকর | 

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, কিন্তু ডান সাহেব তাঁর মেমোয়্যারে যে লিখে 
গেছেন, সিংভূমের তামার ক্ষেত্রে যুরেনিযাম বা থোরিয়ামের কোন অস্তিত্বই নেই! ই» 
এফ, ও মারে নামে একজন ভূতাত্বিক তীর কাছে এক টুকরো ঘুরেনিয়ামযুক্ত টরবারনাইট 
নিয়ে আমাতে তার মনে হয়েছিল বুঝি তা অন্য কোথাও থেকে আনা হয়েছে। 

ule সাহেবের যাই মনে হোক না কেন, এ পাথর থেকে যে রেডিও-আ্যাকটিভিটি 
বেরিয়ে আসছে তার প্রমাণ তে স্বচক্ষেই পেলে ! এই রেডিও-আ্যাঁকটিভিটিকে অনুসরণ 
করে আমর! সিংভূমের তামার ক্ষেত্রে যুরেনিয়ামের ভাণ্ডার পেয়ে যাঁব। যে আটজন 
জিওলজিস্ট আমার সঙ্গে এ কাজে সহযোগিতা করছে, তারা এই তামার: ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
জায়গায় ক্যাম্প করে গাইগার-মুলার কাউন্টার যন্ত্রের সাহায্যে যুরেনিয়ামের সন্ধান নিয়ে 
চলেছে। 

খেদকর-এর কথা শুনে আমি রোমাঞ্চিত বোধ করি। এখানকার বনে-পাহাড়ে 
ঘোরাঘুরি করতে করতে বিভূতিভূষণ কী এই তেজস্কিয়তাকেই অনুভব করে ছিলেন? 
"mide এই পরমাশক্তিই কী রোমাঞ্চিত করেছিল তার দেহমনকে ? 

আমাকে হতবুদ্ধির মত চুপ করে দাড়িয়ে থাকতে দেখে খেদকর বললেন, চুপ করে 
দাড়িয়ে আছ কেন জিওলজিস্ট? রেডিও-আ্যাকটিভিটি তোমার শরীরকে অসাড় করে 
দিয়েছে নাকি? 

না, তা ag) আমি বললাম, আমি ভাবছিলাম বিভূতিবাবু কী এই রেডিও- 
আ্যাকটিভিটির হদিস পেয়েছিলেন? 

তা হতে পারে | হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল খেদকর-এর মুখ ২ গাইগার-মুলার 
কাউণ্টার-এর সাহায্য ছাড়া আমিও অনুভব করেছি এখানকার রেডিও-আ্যাকটিভিটি L. 
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এ কথা অবশ্য কাউকে বলি নি আমি এ পর্যন্ত, কারণ কেউই বিশ্বাস করবে না আমার, 
pis cwn ওপরে STE দৃষ্টি হেনে খেদকর বললেন, বিভূতিভূষণ যা 
wee করেছিলেন, তাকে তোমার চোখের সামনে দেখে কেমন লাগছে মিস্টার 
জিওলভিস্ট ? 
age লাগছে ! অভিভূত স্বরে বললাম আমি | 
_তোমার কী ইচ্ছে করে ন! এটাকে ফলো আপ করতে? মানে এই রেডিও- 
আাঁকটিভিটিকে ফলো! করে রেডিও-আ্যাকটিভ মিনারেলস-এর ডিপোঁজিটগুলো খুঁজে বের 
করতে? 
_ নিশ্চয়ই করে। আমি সাগ্রহে বলে উঠলাম, তেভদ্রি্স খনিজের গুপ্ত ভাণ্ডার, 
খুঁজে বের করব, এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার আর কী হতে পারে | / 
আমার একটি হাত তার দু হাত দিয়ে চেপে ধরে খেদকর বললেন, তা হলে লেগে 
যাও এই কাজে। আমি আমার স্টিক’ থেকে তোমাকে একটা গাইগার-মুলার কাউন্টার 
“লোন? দেব, সেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।--- 
পাহাড়ের নীচে মোসাবনীর রাস্তায় অপেক্ষা করছিল খেদকরের জীপ। সেই জীপে 
করে খেদকরের সঙ্গে তীর ক্যাম্পে এলাম। একটি আনকোর! নতুন গাইগায়-মূলার 
কাউণ্টার আমার হাতে সপে দিয়ে তিনি বললেন, দেখ বাপুঃ এই যন্ত্রটি যত্রতত্র ঠেকিয়ে 
পরীক্ষা করতে কার্পণ্য করো! না। রেডিও-আ্যাকটিভ মিনারেল চিনতে হবে রেডিও- 
আ্যাকটিভিটি মেপে। যেখানেই রেডিও-আ্যাকটিভিটি, সেখানেই রেডিও-আ্যাকটিভ 
মিনারেল__চোখে দেখতে না পেলে । অনেকটা ভগবানের মত-_ আছেন, অথচ চোখে 
দেখে না ET | 
গাইগার-মূলার কাউন্টার যন নিয়ে শুরু করলাম তেজক্কিয় খনিজের সন্ধান । ঘাট- 
শিলার দক্ষিণে পাহাড়ে পাহাড়ে পাথরের স্তরের তেঞ্রিয়তা পরীক্ষা sf যেকোনও 
পাথরে মনটা ঠেকিয়ে তাকে চালু করে দিই। চোখে দেখা যায় না, «p দেখেও চেনা 
বায় না সচরাচর, কাঁজেই তেজঞ্রিয়তা দিয়েই চিনে নিতে হবে তেজক্িয় খনিজকে । 
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রেডিও-্যাকটিভিটি বা তেজস্বিরত| জিনিসটা কী। 
যে কোনও মৌল বস্তর সুক্ষতম অবস্থা হল পরমাণু । পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করলে : 
বস্তুর বাঁধন যায় ঘুচে, মুক্তি পায় দুর্বার শক্তি। পারমাণবিক বিস্ফোরণের মধ্যে এই 
শক্তি প্রকাশ পায়। বন্তর মধ্যে এমনিতে অবশ্য সংহত হয়ে আছে এই শক্তিএই 
মংহতিই বস্তর বাস্তব সত্তার ভারসাম্য বজায় রেখেছে। 
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বস্তু জড়ত্বের পাষাণ কারাগার, তার মর্মস্থলে আঘাত হেনে তার বাস্তব সত্তাকে 
বিশ্লিষ্ট করা কঠিন | কিন্তু সব «um বাস্তব সত্তার অচলায়তনের মধ্যে বন্দী নয়। বাস্তব 
সত্তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় তেজক্কিয় ধাতুগুলির মধ্যে তেজ 
fadi করে তাদের বস্তসত্তা সততই পরিবতিত হচ্ছে। এই সব তেজ বিকীরণকারী ধাতু 
গুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে ফুরেনিয়াম ও থোরিয়াম, বিভিন্ন খনিজের রূপে পাথরের স্তরে স্তরে 
তাঁদের aaa অবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখে দেখা যায় না। দৃষ্টির আড়ালে গোপন 
থাকলেও অবশ্য “রর না গোপনে”, তাদের মধ্যে থেকে বিকীর্ণ অদৃশ্য তেজ উত্তেজিত ও 
গোচ্চার করে তোলে coal মাপনী যন্ত্রকে ৷ যুরেনিয়ামযুক্ত যে সব খনিজ শিলাস্তরে 
অবস্থান করে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পিচক্রেন্ড. ( pitchblende ), মুরানিনাইট 
(uraninite ), অটানাইট (8001৩), উরবারনাইট (torbernite) প্রভৃতি | 
থোরিরামযুক্ত খনিজগুলোর মধ্যে মোনাজাইটিই ( monazite) প্রধান-। মৌনাজাইট- 
এর বিশেষত্ব হল তার রাসায়নিক ক্ষয় নিরোৌধের ক্ষমতা, যাঁর দরুন পাথরের স্তর থেকে 
বিশ্লিষ্ট হয়ে তা মোনাজাইট-এর বালি eB করে। পৃথিবীর বৃহত্তম “মৌনাজাইট বাঁলি'র 
ভাণ্ডার রয়েছে কেরালার সমুদ্র তীরে । তামিলনাড়ু ও ওড়িশার সমুদ্র উপকুলও 
মোনাজাইট-এর বালির ভাণ্ডারে mua) পশ্চিম বাংলা ও বিহারের বহু পাহাড়ী নদী- 
নালার বালির মধ্যে মোনাজাইট আছে | তা! চোখে পড়ার মত না হলেও তেজক্কিয়ত! 
মাপনী যন্ত্রের মধ্যে তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে | 

coat খনিজগুলো৷ সম্বন্ধে জানার পর যে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে তা 
হচ্ছে, এই সব খনিজের খোঁজ কোথায় কোথায় করা উচিত? এ প্রশ্ন আমি খেদকরকে 
করাতে তিনি বললেন, as খু'জবে_যে কোনও রকম পাথরের মধ্যেই তেজস্ক্রিয় খনিজ 
পাওয়ার সম্ভীবনা। অতএব পাথর দেখামাত্র তার ওপরে বসাবে তোমার যন্ত্র। 

_যে কোনও পাথর, মানে করলার মধ্যেও কী তেজক্কিয় ধাতু পাওয়া যেতে পারে ? 
'আমি প্রশ্ন করলাম | 

নিশ্চয়ই | খেদকরের উত্তর £ ভগবান যেমন সর্বভূতে বিরাজ করছেন, তেমনি 
মুরেনিয়াম-থোরিয়ামও সব রকম পাথরে থাকতে পারে । কাছেই কয়লার স্তরের মধ্যে 
যুরেনিয়াম-খোরিয়ামের সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলা চলে না। 

সর্বত্র যা আছে, তাকে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন, কাজেই যেখানে সহজগভ্য বলে 
‘বোধ হয়, অনুসন্ধান সেখানেই প্রথমে চালাব ভাবলাম | 

বিভূতিভূষণ ও খেদকরের অস্তূষ্টি যে অদৃশ্য তেজংপুঞ্জের আভাস পেয়েছে, প্রথম 
তার দিকেই নজর নিই । তাত্রক্ষেত্রজোড়া। বনাকীর্ণ পাহাড়ে পাহাড়ে তেজস্কিয়তা মাঁপতে 


tenant 
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মাঁপতে সুদূরপ্রসারী তেজদ্রিরতার সন্ধান পেলাম । কন্যালুকা, রাখা মাইন্স, তামা 
পাহাড়, যাছুগুডা, ভাটিন, নারওয়া পাহাড়, তুরামডি e কেরুয়াডুংরি পাহাড়ের মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন যুরেনিয়ামের ভাণ্ডার আমার coal মাপনী যন্তকে উত্তেজিত করে আমাকে 
উত্তেজিত করে তোলে। 

সিংভূমের তা্রন্ষেত্রের Cate আমার মত কজন ভূতান্বিককে উত্তেজিত করে 
তুলেছিল জানি না, তবে বিভূতিভূষণ ও খেদকরের স্বপ্ন ক্রমশ সফল হয়ে ওঠে। শুরু 
হয় পাহাড়ে পাহাড়ে পুগ্ডীভূত ' তেজুঞ্রকে বিদীর্ণ করার জন্য খোঁড়াখু'ড়ি। ডিলিং 
করে স্তরে স্তরে যুরেনিয়ামযুক্ত অটানাইট, টরবারনাইট এবং সবার নীচে যুরানিনাইট 
আবিষ্কৃত হয়। 

মুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের ভাগারের পরিমাপ করা৷ হয় gels নারওয়া পাহাড়ে ॥ 


যাদগুডাতে খনি এবং খনির পাশাপাশি যুরেনিয়াম নিদ্কাশনের কারখানা গড়ে তোল). 
হয়। খননের আয়োজন হয় নারওয়া পাহাড়ে 


এমনি করে সিংভূমের তামরক্ষেত্র ক্রমশ ফুরেনিয়ামের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। 


॥ চার ॥ 


খেদকর মনে করতেন, Free তাম্রক্ষেত্র শুধু নয়, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, 
সীসা-দন্তা, কাদাপাথর, চুনাপাথর, অভ্র প্রভৃতি খনিজের ক্ষেত্রের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছে 
মুরেনিয়ামের ভাণ্ডার-_যে কোনও খনিজের সঙ্গে তিনি “যুরেনিয়াম’ নামটি জুড়ে দিতে 
বলতেন | 

যুরেনিয়াম নামটি জুড়ে দিলেই el যুরেনিয়াম-এর ভাণ্ডার হয়ে ওঠে না, রীতিমত 
অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করে বিভিন্ন খনিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন যুরেনিয়ামকে চিনে নেওয়ার 
দরকার। কিন্ত খেদকরের কল্পনা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের কল্পনাকে স্পর্শ করতে পারে 
না, কাজেই তীর কল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খনিজের মধ্যে যুরেনিয়াম সন্ধানের তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয়নি | 

এই প্রসন্দে বলা যেতে পারে যে সিংভূমের তামার ক্ষেত্রের মধ্যে যুরেনিয়ামের প্রচ্ছন্ন 
অবস্থানের বিষয়ে taal করতে গিয়েও খেদকর বিশেষজ্ঞদের সমীলোচনা ও. পরিহাসের 
পাত্র হয়েছিলেন | তখন রীতিমত জোর-জবরদন্তি করে তাত্রক্ষেত্রের মধ্যে যুরেনিয়াম 
অঙ্গসন্ধানের কাজ চালু করেছিলেন তিনি। যে আটজন ভূতাত্বিক তার নির্দেশ অনুযায়ী 
এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, তাদেরও এক রকম জোর করেই তিনি এই কাজের মধ্যে 
ঠেলে দিয়েছিলেন | মজার ব্যাপার এই যে, সিংভূমের তাত্রক্ষেত্রে যুরেনিয়ামের ভাণ্ডারের 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও খেদকরের বৈজ্ঞানিক অন্তর্দষ্টিকে মর্ধাদা দিতে এগিয়ে আসেনি 
কেউ _কাঁজেই অন্যান্য খনিজের মধ্যে যুরেনিয়াম সন্ধানের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা৷ 
হয়নি। 

বিশেষজ্ঞদের সমর্থন না পেলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভূতাত্বিকের আহ্কুল্য লাভ 
করেছিলেন খেদকর, যার দরুন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার কল্পনা-অন্ুপ্রাণিত ক্রিয়া- 
কলাপ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি। 

যে কয়জন ভূতাত্বিক ওপরওয়ালাদের বিরূপতাঁকে উপেক্ষ। করে খেদকরের পাশে 
এসে দীড়িয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম |: খেদকরকে খুব উচ্চ স্তরের 
ভূবিজ্ঞানী মনে না করেও তাকে আমি বড়ো ভূবিজ্ঞানী মনে করতাম, তার কারণ তার 
ভূবৈজ্ঞানিক wet fe কল্পনাকে aR করত প্রকৃতির প্রতি তীর অকৃত্রিম ভালবাসা। 
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প্রকৃতিকে ভালবেসে অবৈজ্ঞানিক বিভূতিভূষণের মধ্যেও ভূবৈজ্ঞানিক অন্তর্দ টি এসে 
গিয়েছিল । ভূ-বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভূ-বিজ্ঞানের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতাঁবজিত অনেক প্ররুতি-প্রেমিক তাদের কল্পনা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বহু 
উল্লেখযোগ্য ভূ-বৈজ্ঞানিক রহস্য ভেদ করতে মমর্থ হয়েছেন | 
আমি নিজে এ ধরনের সহজাত BTR, যারা আছে “মাটির কাছাকাছি” তাদের 
মধ্যেও দেখেছি। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে থাকতে তারা যেন প্ররুতির রহস্তের 
কাছাকাছি পৌছে গিরেছে। 
খেদকরের প্রেরণায় আমি তখন ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার “পারমাণবিক 
খনিজ” ( Atomic Minerals ) বিভাগে শিক্ষানবিশের কাজ নিয়েছি এবং বিহারের 
অল্রক্ষত্রে অভবুক্ত পেগমেটাইট-এর ( pegmatite ) মধ্যে পিচব্রেণ্ড সামার্ঁকাইট 
( samarskite ), কোলাম্বাইট ( columbite ), মোনাঁজাইট প্রভৃতি যুরেনিয়াম ও 
থোরিয়ামযুক্ত খনিজের খোজ নিচ্ছি। কিন্ত একটার পর একটা পেগমেটাইট পাথরের 
শিরা (vein) পরীক্ষ! করতে গিয়ে দেখি যে এই সব খনিজ AES ও ফেলম্পার-এর 
(feldspar) আবরণ দিয়ে এমনিভাবে পরিবৃত রয়েছে যে তেভপ্রিরত! মাপনী যন্ত্রের 
মধ্যে কোন সাড়া জাগছে না, তেজঙ্কির খনিজ থেকে বিকীর্ণ তেজ কোয়াটজ ও ফেলম্পার- 
এর আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কাজেই প্রতিটি পেগমেটাইটেই 


অভিজ্ঞতা হল আমার । প্রায় পচিশটি পেগমেটাইট- 
এর শিরা পরীক্ষা করলাম-_কয়েকটি 


অভথনির মধ্যে নেমেও যন্ত্র সালাম-_কিন্ত কোন 
ফল হল না। { 
এ পর্বত যখন আমার হাল ছেড়ে দেবার উপক্রম হয়েছে, তখন একজোড়া বিহারী 
দম্পতি এল আমার কাছে। 
TAT দুজনের মধ্যে dite বেলী চটপটে। 
ei কা লে, 
তোহার মেশিনোয়া লগাকর কৃত না মার কাছে-এগিয়ে এস বল 


মিষ্টি গলার ্বর--কিন্তু প্রশ্নটি খোঁচা 
"মারা । তাই রুষ্ট 
মেলেনি কিনতু ভাতে তোমার ক? ই রুষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, না 


মেয়েটির চোখ দুটিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়, দে বললে, হামার মিল গইস। রামুয়া 


সন্ধান ২৫ 


Hol দেকে গড্ডা বনাইদ__গড্ঢাঁসে আচ্ছা আচ্ছা সব পাথ্থল নিকল 
গইস। 

সকৌতুকে বললাম, কী পেলে দেখি | 

স্বামীকে উদ্দেশ করে মেয়েটি! বললে, এ রামুয়া, উতার তোহার আন্দোছা। 

ative তার কীধে ঝোলানো গামছা দিয়ে বাধা পুটলিটি নামাল। গ্রন্থি উন্মোচন 
করতেই: ঝিকমিকিয়ে উঠল কয়েকটি কাঁলো-পাঁথরের Me । অনুমান করলাম যে ওগুলো 
সাার্গকাইট এবং কৌলাঙ্বাইট। আমার অনুমানকে যাস্ত্িকভাবে যাচাই করে নিলাম 
তেজক্রিয়তা মাঁপনী যন্ত্রের সাহায্যে | 

__কৌথাঁয় পেলে এগুলো? আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম d 

__অভ্রকৌয়াকা খাঁদানমে। মেয়েটি জবাব দিল, যাহা তু তিন চার রোজসে 
মেশিনোয়! লগাঁকর pum 

_সেকী! সেখানে যে আমি এক ফোণটাও রেডিও-আ্যাকটিভিটি পাইনি। 

মেয়েটি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠে বললে, রেডিও নহি তো কা। Wi 
গীইতি দেকে Rcs নিকাল দিহিন। জগা হাম বতাইদ-_রামুযা খালি গড্ডা 
বনাইস | 

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, কিন্তু তোমরা 
চিনলে কী করে? 

-_-এইসেই। মুখ টিপে হেসে মেয়েটি জবাব দিল | 

= এদের মধ্যে কোন্টি কী বলতে পার? 

_জরুর। 

বলে মেয়েটি মাটিতে বসে পড়ে পাথরগুলোকে ছু'ভাগে ভাগ করে ফেলে বললে, ইয়ে 
কোলান্বাটিয়া, আর este, সামারকাটিয়া। 

আমার মুখে আর কথা জোগায় না। ; 

এর পর ওদের দুজনের সাহীষ্য নিই আমার সমীক্ষার কাঁজে। ওদের সাহায্যে 
কয়েকটি পেগমেটাইট-এর শিরার মধ্যে সামার্ঁকাইট ও মৌনাজাইট-এর সন্ধান পেয়ে যাই । 
খেদকর এবং আমার ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য কর্মকর্তার৷ জানলেন, .এ আমারই আবিষ্কার 
-_ আমাদের বিভাগীয় কার্ধবিবর্ণীতেও রইল লেখা এ কথা ।. কারণ ভূবিজ্ঞানে অজ্ঞান 
নিরক্ষর মাটির মানুষদের সাহায্যে -ছুল খনিজ খুঁজে বের করার মত বিন্ময়কর 
ব্যাপারটাকে স্বীকৃতি দেবার মত সৎদাহম আমাদের কারুরই ছিল না। 

বিহারের sec মত অভিজ্ঞতা আমার হিমালয়ের দুর্গম গিরিকন্দরেও হয়েছিল । 


২৪ সন্ধান 


প্রকৃতিকে ভালবেসে অবৈজ্ঞানিক বিভূতিভূষণের মধ্যেও ভূবৈজ্ঞানিক অন্তর্ণ এসে 
গিরেছিল। ভূবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভূ-বিজ্ঞানের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতাবজিত অনেক প্রকুতি-প্রেমিক তাঁদের কল্পনা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বহু 
উল্লেখযোগ্য ভূ-বৈজ্ঞানিক রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হরেছেন। 
আমি নিজে এ ধরনের সহজাত অন্তু, যারা আছে “মাটির কাছাকাছি”, তাদের 
মধ্যেও দেখেছি। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে থাকতে তার! যেন প্রকৃতির রহস্তের 
কাছাকাছি পৌছে গিরেছে। 
খেদকরের প্রেরণার আমি তখন ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার “পারমাণবিক 
খনিজ” (Atomic Minerals ) বিভাগে শিক্ষানবিশের কাজ নিয়েছি এবং বিহারের 
WECT ewe পেগমেটাইট-এর (pegmatite) মধ্যে face, সামাৰ্সকাইট 
(samarskite), কোলাহ্বাইট ( columbite ), মোনাজাইট প্রভৃতি যুরেনিয়াম ও 
থোরিয়ামযুক্ত খনিজের খোঁজ fife কিন্তু একটার পর একটা পেগমেটাইট পাথরের 
শিরা (vein) পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি যে এই সব খনিজ কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার-এর 
(feldspar) আবরণ দিয়ে এমনিভাবে পরিবৃত রয়েছে যে তেজক্রিয়তা৷ মাপনী যন্ত্ের- 
মধ্যে কৌন সাড়া জাগছে না, তেজপ্কির খনিজ থেকে বিকীর্ণ তেজ কোয়াটজ ও ফেলম্পার- 
এর আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কাজেই প্রতিটি পেগমেটাইটেই 


ফল হল না। ৃ 
ON "Ifa যখন আমার হাল ছেড়ে দেবার উপক্রম রী 
দম্পতি এল ৰ হয়েছে, তখন একজোড়া বিহার 
মী দুজনের মধ্যে BBE বেশী চটপট 
| সে আমার কা 
তোহার মেশিনোয়া লগাকর এগিয়ে এসে বললে 


খে চা-মারা। 2 
মেলেনি--কিন্ত তাতে a তাই XR স্বরে জবাব দিলাম, না 


মেয়েটির চোখ ছুটিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়, লে বললে, হামার মিল গইস। রামুয়া 


r 


সন্ধান _ ২৫ 


গীইত। দেকে গড্ডা বনাইদ__গড্ঢাঁসে আচ্ছা আচ্ছা সব পাথ্‌থল নিকল 
গইস। 

সকৌতুকে বললাম, কী পেলে দেখি । 

স্বামীকে উদ্দেশ করে মেয়েটি বললে, এ রামুয়া, Bota তোহার আন্বোছা | 

ae তাঁর কীধে ঝোলানো গামছা দিয়ে বাধা Ghat নামাল। গ্রন্থি উন্মোচন 
করতেই বিকমিকিয়ে উঠল কয়েকটি কালো-পাথরের fie! অনুমান করলাম যে ওগুলো 
সামার্কাইট এবং কৌলাম্বাইট। আমার অন্ুমানকে fiel যাচাই করে নিলাম 
তেজক্রিয়ত| মাঁপনী যন্ত্রের সাহায্যে | 

__ কৌথায় পেলে এগুলো? আদমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম I 

__অভ্রকৌয়াকা খাঁদানমে। মেয়েটি জবাব দিল, যাহা তু তিন চার রোজসে 
'মেশিনোয়া লগাঁকর pe 

_সেকী! সেখানে যে আমি এক ফেটাও রেডিও-আ্যাকটিভিটি পাইনি। 

মেয়েটি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠে বললে, রেডিও নহি তো কা। রামুয়! 
Hes দেকে কৌঢকে নিকাল দিহিন। জগা হাম বতাইন__রামুয়া খালি গড্ড়া 
বনাইস | 

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, কিন্ত তোমরা 
চিনলে কী করে? 

__-এইসেই। মুখ টিপে হেসে মেয়েটি জবাব দিল। 

= এদের মধ্যে কোন্টি কী বলতে পার? 

_-জরুর | 

বলে মেয়েটি মাটিতে বসে পড়ে পাথরগুলোকে দু'ভাগে ভাঁগ করে ফেলে বললে, ইয়ে 
কোলান্বাটিয়া, আর este, সামারকাটিয়া। 

আমীর মুখে আর কথা জোগায় না। 

এর পর ওদের দুজনের সাহায্য নিই আমার সমীক্ষার কাঁজে। ওদের সাহায্যে 
কয়েকটি পেগমেটাইট-এর শিরার মধ্যে সামার্কাইট ও মোনাজাইট-এর সন্ধান পেয়ে যাই। 
খেদকর এবং আমার ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য কর্মকর্তার! জানলেন, .এ আমারই আবিষ্কার 
_ আমাদের বিভাগীয় কার্ধবিবরণীতেও রইল লেখা এ কথ|। কারণ ভূবিজ্ঞানে অজ্ঞান 
নিরক্ষর মাঁটির মানুষদের সাহায্যে ws e খনিজ খুঁজে বের করার মত বিন্ময়কর 
ব্যাপারটাকে স্বীকৃতি দেবার মত সৎপাহম আমাদের কারুরই ছিল না। 

বিহারের অভর্ষেত্রের মত অভিজ্ঞতা আমার হিমালয়ের দুর্গম গিরিকন্দরেও হয়েছিল à 
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খেদকর বিশ্বাস করতেন যে ন্যান্য বহু খনিজ সম্পদের মত পরমাণু শক্তির উতৎনও. 
লুকোনো আছে হিমালয়ের গিরিমালার গুপ্ত ভাগ্ডারে। 
“...ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পবতশিখর অন্তহীন যুগব্গান্তর...» 
রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের এই অনুভূতির সঙ্গ স্তর মিলিয়েছিল খেদকরের মন। তীর 
মত আমিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে নগাধিরাজ হিমালয় অপরিমেয় সম্পদের 
আধার । এই বিশ্বাসের প্রেরণায় আমি চলে যাই দিকিমে। সেখানে শৈলতটে তাবু 
খাটিরে থাকি এবং ঘুরে বেড়াই চড়াই-উত্রাই বেয়ে। আমার হাতে হাতুড়ি, কোমরের 
বেল্টে কম্পাস এবং আমার নেপালী পৎগ্রদর্শকের কাধে তেজক্ধিয়তা-মাঁপনী যন্ত্র ও 
স্যাম্পল রাখার ঝুলি। দুরারোহ চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে দুরে শু হিমরেখামিত কাঞ্চন- 
Seal দেখতে পাই। স্র্যোদয়ের নঙ্গে সঙ্গে তার শিখর থেকে প্রতিফলিত কাঞ্চনরাগ 
আমার চারপাশের বননীল পাহাড়গুলোকে রাঙিয়ে দিত__মনে হত পাহাড়ের মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন সম্পদ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রাণে পুলকিত হয়ে উঠে 
Cose! মাপনী ab) হাতে নিয়ে পাথরে পাথরে শুরু করতাম আমার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষ।। কিন্ত পাহাড়ে যত রঙিন প্রতিশ্রুতি হীরে-চুনী-পান্নার মত ঝলসে উঠুক, 
তেজক্রিরতা-মাপনী যন্ত্রটি থাকত অসাড় হয়ে, তার মধ্যে বিন্দুয়াত্রও পারমাণবিক 


বিকীরণের আভাস "est যেত at | মনে হত কোথাও বুঝি তেজঙ্রিরতার ছি'টেফোটাও 
নেই। 


TM আগলে দীড়ালেন। আমার মুখের ওপরে তীব্র 
পর পর কদিন ধরে দেখছি এ মেশিন দিয়ে কী যেন খুঁজে বের 
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পারমাণবিক শক্তি সংস্থার কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ, আমাদের অনুসন্ধান ও সমীক্ষা 
সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার যেন আমরা পুরোপুরি গোপন রাখি, কাজেই লামার প্রশ্নের 
জবাব আমি দিই না। কিন্তু লামা নাছোড়বান্দা, তিনি আমার চোখে চোখ রেখে চাপা 
গম্ভীর গলায় বললেন, এই হিমালয় পর্বত হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের সাম্রাজ্য, তীর প্রতিনিধি 
হিসেবে এখানে কোথায় কী আছে জানার অধিকার আমার রয়েছে। কাজেই জবাব 
দাও আমীর প্রশ্নের | 

আমতা আমত। করে আমি বললাম, কোথায় কী আছে জানতে পারলে নিশ্চয়ই 
জানাতাম আপনাকে | কিন্ত 

_ তাঁর মানে তোমার মেশিন দিয়েও তুমি বুঝতে পারছ ন! পাথরের মধ্যে কী 
আছে! 

_না1 মেশিন একেবারে অসাড় হয়ে আছে। 

__কিসে তোমার মেশিনে সাড়া জাগে বল আমাকে । হুকুমের স্থরে বললেন লামা 

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, পাথরের মধ্যে তেজস্ক্রিয় খনিজ থাকলে তার 
তেজক্রিয়ত| এই quce উত্তেজিত করে তোলে। মেশিনে কৌন সাড়া জাগছে না, কাঁজেই 
ধরে নিতে হয় যে e 

_যন্তের ওপরে অতটা নির্ভরশীল হয়ো না। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে 
লাম! বললেন, ভগবান বুদ্ধের শরণ নাও_তিনিই তোমাদের মনোবাছা পূরণ 
করবেন। 

বলে তিনি আমার কাছে এসে তেজকন্কিয়ত| মাপনী যন্ত্রটিকে স্পর্শ করলেন। তারপর, 
মৃদু মন্দ হাসতে হাসতে বললেন, এইবার যন্ত্রটকে চালু 947 

যনে স্থইচট! ‘অন্‌’ করে দিতেই ঘটে এক বিস্ময়কর ব্যাপার-_যন্তরটর তেজক্রিয়তা- 
সুচক কাটা এক লাফে যন্ত্রের ডাঁয়ীল-এর চরম অন্ধকে স্পর্শ করে। 

—4 i! আমি চমকে উঠে বললাম, এ কী করে হল ! 

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদ্মন্দ হাঁসতে হাঁসতে লামা বললেন, এ কী করে হল 
বুঝতে পারছ «j| এখানকার মাটি ও পাথরের যাবতীয় তেজ ভগবান বুদ্ধের কৃপায় শুষে 
নিয়েছি এখন echa গিয়ে তীর চরণে তা সমর্পণ করব" 

লামার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারের পরদিনই খেদ্কর এলেন আমার ক্যাম্পে 
সব কথা শুনে আমার মুখের ওপরে জলন্ত দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, তুমি একট! বৌকী_ 
& লামাটি নিশ্চয়ই তার পোশাকের মধ্যে রেডিগ-আ্যাঁকটিভ মিনারেল লুকিয়ে রেখেছিল 
এই অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করেছিল হরতো। 
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=কিন্তু রেডিও-আযাকটিভ মিনারেল দিয়ে এ লামা করবেন কী ! আমি অবাক 

হয়ে বললাম | 
__কী করবে তার খোজ নাও স্থানীয় লোকদের সাহায্যে | 

কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি যে লামাদের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে খেঁজ নেবার 
মত দুঃসাহস স্থানীয় লোকেদের নেই। 

শেব পৰ্যন্ত অবশ্য একজন জর্শন বৌদ্ধ সন্ন্যাগিনী এই রহস্তময় ব্যাপারটির ওপরে 
'আলোকপাত করলেন | 

সন্ন্যাসিনী তীর্থভ্রমণে এসেছেন এই দেশে। তিব্বত থেকে পায়ে হেঁটে এসেছেন 
সিকিমে__এখান থেকে যাবেন বৌদ্ধ Rd তিনি বললেন যে এখানকার একটি গুল্ষার 
বুদ্ধমূ্তির পাশে cesi পাথরের স্তূপ সাজানো হচ্ছে। ভগবান বুদ্ধের পরমা শক্তিই 
নাকি পাথরে confi করে তুলেছে__-কাজেই বুদ্ধের "Cr পাথরের পুন্তীভূত তেজঃ- 
Aas পৃজো করা হয়| 

জর্গন সন্ন্যাপিনীর কাছে এই খবরটা পেলেও এ গ্ুস্কীর মধ্যে ঢুকে ব্যাপারট। 
নিজের চোখে যাচাই করতে পারি নি প্রচ্ফার বিধিনিষেধের দরুন। এ লামার দেখাও 
পাইনি, কাজেই জানা হয়নি তীর বিস্ময়কর seq Ba বিষয়ে, যার সাহায্যে তিনি 
এখানে তেজক্ধিয় পাথর খুঁজে পেয়েছেন | 


বিভূতিভূষণ, খেদকর, হাজারিবাগ জেলার দেহাতী দম্পতি ও সিকিমের লামা 
ভূতাত্বিক সমীক্ষায় ভূবিজ্ঞানই যে যথেষ্ট নয় তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে | বিজ্ঞান 
যত শক্তিশালী হোক, বিশববরঙ্গাপব্যাপী ব্যাপ্ত চৈতত্জ্যোতি থেকে sus মানুষের মন যে 
তার চেয়ে শক্তিশালী বার বার তার প্রমাণ পেয়েও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
অভিমানে তাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে আমর! অপারগ | 


y পীচ.॥ 


অনুরূপ বিস্ময়কর sere প্রাচীনকালের খনিবিদ্দের মধ্যেও দেখা গির়েছিল। 
বংশলক্রমে তাদের বংশধরগণ তা বহন করেছে। কালক্রমে খনির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ 
হাঁরালেও তাঁদের রক্তের ier তা নিবিড়ভাবে মিশে থেকেছে। 

প্রাচীন খনিবিদ্দের তথাকথিত খনি-বিজ্ঞীন বা ভূবিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল না, তবু তারা 
ভূগর্ভের খনিজভাগ্ারের রহস্তভেদ করেছিলেন। 

মাটির তলার সম্পদ সম্পর্কে অন্ত xvm কয়েকজন রাজস্থানীর কথা শুনেছিলাম 
আমার. এক ভূতাত্বিক বন্ধুর কাছে। 

রাজস্থানের অন্তর্গত খেতরি দিলি থেকে প্রায় একশ’ দশ মাইল দুরে ইংরেজদের 
আমলে একটি ছোট করদ রাজ্য ছিল। সুদুর অতীত থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি পৰ্যন্ত এখানে নিয়মিত তামার উৎপাদন হয়েছে। খেতরি শহর থেকে পাচ 
ছয় মাইল দুরে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে RES নীচু কোরাটজাইটের (পরিবতিত বেলে- 
পাথর ) পাহাড়ের মধ্যে তামী-যুক্ত খনিজ চ্যালকোপাইরাইটের ছোট ছোট সীমাবদ্ধ সঞ্চয় 
পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে। একটান! পনের মাইল ধ'রে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে 
অনেকণুলো প্রাচীন খনির চিহ্ন পাওয়া গেছে | এদের মধ্যে কয়েকটির ভিতরে প্রবেশ 
ক'রে দেখা গেছে যে, জটিল স্থড়ন্দের জাল চ্য/লকোপাইরাইটযুক্ত শিলাকে অনুসরণ 
করেছে নিভূলভাবে। পাহাড়ের গায়ে নানা জায়গার এই সব খনিতে প্রবেশের মুখ 
এখনো অটুট অবস্থায় রয়েছে। খনিগুলো মাটির নীচে প্রায় পাঁচশ? ফুট পর্যন্ত গভীর 
ছিল। খনির গ্রবেশমুখ ছাড়! সুড়দগুলোতে তাঁজ! বাতাসের প্রবেশের পথও পাঁহাড়ের 
গায়ে জায়গায় জায়গায় আধুনিক বিজ্ঞানদন্মতভাবে রাখা হয়েছিল। 

আঠার শ’ একত্রিশ খৃষ্টাব্দে এই খনিগুলো দেখতে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ক্রক। তখন 
খনিগুলোর প্রায় অন্তিম দরশী_-তামীবহুল চ্যাল্‌কোপাইরাইটের সঞয্মগুলে| ক্রমশ বিরল 
হয়ে win | যারা খনিতে কাজ করত তাঁরা অবস্য বুঝতে পারেনি যে পুর্লষানুক্রমিক 
জীবিকাঁর cra থেকে বিচ্যুত হ'তে চলেছে তারা। তামার খনির বাইরে অন্য কোনও 
জীবন সুস্পষ্ট ছিল না তাঁদের কাছে। খনির ভিতরকাঁর সুড়নবগুলির অন্ধকারের সুদ 


৩০ EC 
একাঁকাঁর হারে গিয়েছিল তাঁদের অস্তিত্ব | ভূঁগর্ভের অবরুদ্ধ বাতাস থেকে তারা৷ আহরণ 
করত তাদের নিঃশ্বাসের বারু। 
ক্যাপ্টেন Se তাদের দেখেছেন স্র্বোদয় থেকে শুরু ক'রে we পর্যন্ত খনির 
আঁধারের মধ্যে কাজ করতে । ভোর হ'তে না৷ হ'তেই খনির প্রবেশমুখে এসে উপস্থিত 
হয়েছে কটিমাত্র বন্তাবৃত eed প্রদীপ, হাতুড়ি, ছেনি ও ঝুড়ি নিয়ে । খনির মধ্যে 
হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে তার। নতজান্গ হ'য়ে বসেছে । তাদের মাথায় প্রদীপ, ডান হাতে 
হাতুড়ি, বা হাতে ছেনি ও কোলের ওপর ঝুঁড়ি। মাথায় রাখ! দীপের আলোর জমাট- 
বাধা অন্ধকারের মধ্যে ঝলসে উঠেছে চ্যালকোপাইরাইটের ধাতব সোনালী রঙ-_ছেনি 
ও হাতুড়ি দিয়ে Ola RZ করেছে সোনা রঙের খনিজকে। খনির ভেতরকার প্রচণ্ড তাপ, 
বন্ধ দুষিত বাতাস এবং অমানুষিক যন্ত্রণাদায়ক শ্রমে সঙ্কুচিত হয়েছে তাদের স্বাস্থ্য । গড়- 
পড়ত। পঁয়ত্ৰিশ থেকে চল্লিশের বেশী আয়ু ছিল না তাদের | 
কিন্তু তবু পরুধান্ক্রমিক পেশাকে ত্যাগ করার কথা তারা কল্পনাও করতে পারত 
না। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই জবরদস্তি বেগার খাটা ক্রীতদাস হ'লেও কুলগত বৃত্তির 
প্রতি তাদের নিষ্ঠাকে অস্বীকার করা যাঁর না। 


ক্যাপ্টেন Se যখন খেতরির খনিঅঞ্চল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, তার কুড়িত্রিশ 
বছর বাদেই খনিগুলি বন্ধ হয়ে গেল | 
এখানে নতুন ক'রে সন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে প্রায় Thef বছর আগে। গত কুড়ি 
বছরে কয়েকটি বড় বড় তামার খনি গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে প্রাচীন 
খনিগুলোকে পুনরুদ্ধারের এই উদ্যোগপর্ব স্থানীয় লোকেদের মনে তেমন সাড়| জাগাতে 
পারছে না। যে খনি নিঃশ্বাসের বায়ুর মত তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে 
ছিল, এই একশ' বছরের ব্যবধানে সেই খনির সঙ্গে তাদের জীবনধারার যোগস্থর যেন 
হারিয়ে ফেলেছে তারা। একশ’ বছর আগে খনির গুপ্ত রহস্তভাণ্ডার থেকে Cup) 
তামার আকর আহরণ করত যারা, তাদের বংশধররা আজ সাপ্তাহিক মজুরির বিনিময়ে 
অমদান করছে শুধু। 
এর কারণ নিয়ে মাথা ঘামাঁবার অবকাশ ভূবিজ্ঞানী বা খনি-বিজ্ঞানীদের নেই। 
স্থানীয় জনসাধারণের অজ্ঞতাকে তাঁরা স্বতঃসিদ্বের মত মেনে নেন। কিন্তু তারা যদি 
সহানুভূতি দিয়ে তাদের বুঝতে চেষ্টা করেন, তা হলে তাঁদের উদাসীন্যের মূল কারণটি 
উদ্ঘাটিত হবে Stora কাছে। এক শতাব্দী আগে খনিগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গ 
এদের পূর্বপরুষরা থেতরির তামার ক্ষেত্র থেকে চিরবিচ্ছেদের পরোয়ানা পেয়েছিল 1 তারা 
বুঝেছিল, বহু শতাব্দী ধরে ব্যাপ্ত একটা অধ্যায়ের উপর ববনিকাঁপাত হ'ল চিরতরে | 
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তাঁদের বংশধরদের কাছে এই খনিটা মৃত অতীত ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের কাছে 
| মরে গেছে, তাকে পুনরুজ্জীবনের আয়োজনে সায় দিতে পারছে না আজ তারা! 
সববান্তঃকরণে | 

অবশ্য এদের মধ্যে কিছু কিছু উৎসাহী লোকের মনে তাদের পূর্বপুরুষদের খনিগহ্ৰরের 
রহস্তলীন জীবনের নেশা দোলা দিয়ে যায়। তাদের কয়েকজনের কথা আমার এক বন্ধুর 
কাছে শুনেছিলাম | 

বন্ধু বলেছিলেন, রেওয়ারীর কাছে কোনও একটি গায়ে থাকত স্থরযলাল তার 
বাবা-মার সঙ্গে। তার পূর্বপুক্লষের৷ খেতরির খনিতে কাজ করত। খনি বন্ধ হয়ে 
যাওয়ার পর তারা এখানে এসে সামান্য কিছু জমির বন্দোবস্ত নিয়ে চাষবাসের কাঁজ শুরু 
করল। খনির জমাট বাঁধা অন্ধকারের বাইরে মুক্ত আলোবাতাসের মধ্যে নতুন জীবন 
শুরু হ'ল তাদের | ক্রমশ তাদের মন থেকে নিশ্চিহ্ন হল তীদের প্রাক্তন জীবিকার 
"fs | 

খেতরির তামার খনি সম্বন্ধে গল্প শুনত স্থরযলাল | বিস্থতপ্রায় কাহিনীর বিচ্ছিন্ন 
কয়েকটি টুকরো । গল্পগুলি শুনত সে নিম্পৃহ ওদাসীন্তের সঙ্গে_যেন রূপকথা উপকথার 
সমপর্যায়তুক্ত কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী শুনছে, এমনি মনে হত তার | 

কিন্ত একদিন লোকমুখে খেতরির তামার খনি অঞ্চলে সরকারী ক্রিয়াকলাপের Fel 
শুনে মনের মধ্যে অভূতপূর্ব একটা আলোড়ন ALA করল সে। যেন তার পূর্বপুরুষদের 
আত্মা তার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয়ে খেতরির খনির আঁধারের অভিমুখে টেনে নিয়ে যেতে 
চাইল তাকে | 

সুরযলাল তাঁর বাবার কাছে গিয়ে বলল যে সে খেতরিতে গিয়ে সরকারী তামার 
সন্ধানের কাজে অংশ নেবে । স্থরযলালের বাবা রংলাল তখন তাদের পুরোনো কুটিরটির 
পাশে নতুন একটি মাটির ঘর তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল | এই ঘরটি সম্পূর্ণ হলেই সুরযলালের 
বিয়ে হওয়ার কথা । পাত্রী ঠিক করা আছে। গারের মুখিয়ার একমাত্র মেরে । খুব 
চড়া দাম দিতে হচ্ছে মেয়েটির জন্য | টাকা অগ্রিম দেওয়া আছে। রংলাল বিষয়ী 
লোক। সে জানে যে এ টাকাট। Ger হতে সময় লাগবে না। কারণ মুখিয়ার বিষয়- 
সম্পত্তি সব তার এ মেয়েটিই পাবে। 

সুরযলালের UH কথ। শুনে রংলাল প্রথমে খুব হাঁসল। দৈনন্দিন কাজকর্মে অপটু, 
চাষবাসে আনাড়ি স্থরযলাল খেতরির খনিতে কাঁজ করার দুঃসাহসিক কল্পনা করে কী 
করে সে ভেবে পেল না। তাঁর বোধ হল ছেলের বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। স্থরয- 
লালকে দে বললে, crt, তোর বয়স এমন কিছু নয়। আমি মরে গেলে পর পাগলামি 


vx সন্ধান 


করার হ ময় অনেক পাঁবি।, কিন্ত আমি বেচে থাকতে কোনও রকম খামখেয়াল বরদাস্ত 
করব না। 
স্থরযলাল চুপ করে থাকে মনের মধ্যে মৌন স্বন্পের গুরুভার নিয়ে 
একদিন কাঁউকে কিছু না বলে গ্রাম ছেড়ে রেওয়ারীতে চলে এসে ট্রেনে চাপল স্থরয- 
ala | রেওয়ারী থেকে সত্তর মাইল দুরে নিমকাঁখানা। এখানে ট্রেন থেকে নেমে প্রায় 
সতেরো মাইল হেঁটে খেতরি শহরে পৌঁছাল সে । 
খেতরি শহর থেকে মাইল পীচ-ছয় দূরে কোয়ার্টজাইটের পাহাড়ের নীচে সরকারী 
ক্যাম্প। অদূরে সিঙ্গান গ্রাম । ক্যাম্পে এল স্থরযলাল চাঁকরিপ্রার্থ হয়ে। ক্যাম্পের 
অধিনায়ক বহাল করলেন তাঁকে সার্ভেকুলির won নিম্নতম দিনমজুরী শিরোধার্ধ করে, 
নিল সে খুশি মনে । নে বললে যে কাজের জন্যই সে কাজ চা টাকার জন্য নয়। 
স্থরলালের কাজের তৎপরতা সবাইকে অবাক করল । পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও 
পুরোনো খনির অনেক দুর্গম সুড়ন্গের মধ্যে সঠিক সার্ভের লাইন টেনে জরিপের কাঁজকে 
. এগিয়ে নিয়ে যায় সে। খেতরিতে আগে কখনো. আসেনি, কিন্ত পরিত্যক্ত প্রাচীন খনি- 
গুলোর আধারঘের1 রহস্ তাঁর কাছে ধর! দিল অনায়াসে । কিছুদিনের মধ্যে সার্ভে কুলির 
দলে সর্দারের পদে উন্নতি হল তার। পুরোনো খনির অজ্ঞাত দুর্গম স্ুড়ঙ্পথে খনিবিদদের 
সঙ্কুচিত সমীক্ষার জড়তাকে দূর করত সে সাহস দিয়ে, ভরসা দিরে। বিস্বতপ্রায় পথের 
«i fua পাঠোদ্ধারে রীতিমত সাহায্য করেছে সে তাদের d 
আমি বন্ধুকে বললাম, তোমাদের রিপোর্টে স্ুরমলালের কথা লেখা উচিত। মনে হচ্ছে 
কর্ণের কবচ-কুগুলের মত সহজাত বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে ও জন্মেছে | 
বন্ধু বললেন, সাধারণ কুলি ও | ওকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেবার কথা আমরা ভাবতে 
পারিনে। নেও অবশ্য তা চায় all সে তার ভেতরকার প্রেরণায় কাজ করছে কোনও 
রকম ফলের জন্য closer না রেখে। 
আমি আর কিছু বললাম না। 
বদ্ধু বলে চললেন, স্থরযলাল ছাড়া আর একজন আছে, এই তামার পাহাড়ের রহস্ত- 
ভেদের নেশা যাকে সুর্যলালের মতই সমাজছীড়া করেছে। “গাদি'লোহারদের” কথা 
Wem তো। সেই যারা রাণা প্রতাপের সঙ্গে চিতোর ছেড়েছিল। চিতোর পুনরুদ্ধার 
. করার তকে Teale ধারণ করে যার! স্থায়ী বাসা বীধেনি কোথাও-_যাঁরা প্রতিজ্ঞা 
করেছিল যে চিতোঁর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত যাধাবরদের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াবে | 
কয়েক বছর আগে তারা Oey করেছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর wissen] তাদেরই 
একটি দল খেতরির আশেপাশে অস্থায়ী বাসা বেঁধেছিল | পোমনি এই দলের 
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সর্দারের মেয়ে। বয়স তার যোৌল-সতের হবে। খেতরির তামার পাহাড়ে নে ঘুরে বেড়াত 
ছাগলের পাল নিয়ে । দলের সব ছাগল চরাঁবাঁর দায়িত্ব ছিল তার |, পাহাঁড়ের বাইরে 
ঘুরতে ঘুরতে ভেতরকার প্রাচীন খনিস্থড়দ্ের প্রচ্ছন্ন দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে সে। 
অবশেষে দেখা গেল, ছাগল চরাতে এসে পাহাড়ের দুর্গম হুড়দ্ুনিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে 
আচ্ছন্নের মত। বাবই থেকে সিঙ্গানা পর্যন্ত বিভৃত এই পনর মাইল লঙ্কা পাহাড়ের 
যেধানে যেখানে পুরোন খনি রয়েছে, সর্বত্র তার দেখা পাওয়া যেত। সবাই তাকে 
বলত পাগলী | n 
একদিন আমাদের সার্ভে পার্টি পথ হারিয়েছিল পাহাড়ের উত্তরদিকের খনিন্ড়ঙ্গের 
জটিল জালে। স্থরযলালও বাইরে বেরোবার পথের হদিস পাচ্ছিল ai ঘাবড়ে গিয়েছিল' 
সকলেই। অন্ধকারের একটা জমাটবীধা ভয়ঙ্কর রূপ তাদের চোখের সামনে উদবাটিত 
হয়েছিল । এমন সময় নোমনি এসে দাড়াল তাদের সামনে । আধার woe বেরিয়ে এল, 
' ষেন। দে তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল যে বাইরে বেরোবার পথ দেখিয়ে দেবে সে তাদের । 
কিন্ত আলো যেন না জালানো হয়। সঠিক ঠাহর অন্ধকারেই পাবে সে, আলোতে 
নয়। সার্ভেয়ীর অবাক হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন, আলোতে আপত্তি কিসের ? 
catafa বললে যে অন্ধকারের পথ আলোতে খুঁজে পাঁওয়া যায় না। 
বাইরে এসে সার্ভেয়ার সোমনিকে প্রশ্ন করলেন, যেখানে আমরা দল বেধে যেতেও ভয় i 
পাই, সেখানে একা একা ঘুরে বেড়াও তুমি কোন্‌ সাহসে? 
সোমনি গম্ভীর মুখে বলল, আসল জিনিসটাকে খুঁজছি ASI পেলে চলবে কেন? 
সার্ভেয়ার বললেন, আসল জিনিস! সে আবার কী! 
« — সৌমনি কোন জবাব দেয়নি | 
সোমনির ser সেদিনকার সাক্ষাৎকারের পর থেকে স্ুরযলালেরমনে ক্রমশ এই ধারণা 
ana যে আসল জিনিসটা বুঝি আমাদের. আয়তের অতীত হয়েই থাকবে। অন্ধকার 
"uera গোলকধাীধায় মৌমনির অনুসন্ধানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করে সে। 
তার মনে হ'ল, সোমনি যেন আসল জিনিসের কাছাকাছি পৌছে গেছে। 
দিন কয়েক বাদে সুরযলাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। শোন! গেল সৌমনির 
সঙ্গে পরিত্যক্ত খনির TRA ঘুরে বেড়াচ্ছে সে । সার্ডেয়ার বললেন, পাঁগলীটা 'ওকেও 
পাগল করে দিয়েছে। 
তারপর কিছুদিন বাদে ওদের আর খেতরিতে দেখা গেল না। এখানে আসল 
জিনিসের খোজ না পেয়ে ওর! নাকি প্রতাপগড়ের দিকে চলে গেছে। 
বন্ধু গিগারেটে বড়ো রকম একট। টান দিয়ে বললেন, ওর! এ অঞ্চল ছেড়ে চলে 


৩ 
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বাওয়ার পর থেকে আমি যেন আর কাজে উৎসাহ পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আসল জিনিসটা 
সত্যিই বুঝি এখানে নেই। 

হেসে উঠে আমি বললাম, তুমিও পাগল হলে নাকি! 

বন্ধু গভীর মুখে বললেন, ভুমি ঠিক আমার কথা বুঝতে পারছ না। আদিম খনি- 
ier মত সহজাত অতি দিয়ে ওরা দুজনে এই তামার পাহাড়ের রহস্তভেদ করতে 
পেরেছে বলে আমার মনে হয়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে যদিও তাকে স্বীকৃতি দিতে পারি 


নে, কুসংস্কারের মত আমার মনে এই বিশ্বাস ক্রমশ দানা বাঁধছে যে ওরা ভুল করে নি 
ভুল হয়তো আমরাই করছি। 


* 
AS || ছয় ॥ 


সোমনি ও স্থরযলাল দুজনে মিলে খে'জাখুজি করেও আসল জিনিসের সন্ধান 
পেয়েছিল কিনা জানা নেই । সোমনি ও স্থরযলালের মত মাটির তলায় প্রচ্ছন্ন অজ্ঞাত 
সম্পদ সন্ধানের নেশা! যাকে পেয়েছে, সাময়িক প্রান্তিকে ছাপিয়ে যায় তার আরও পাওয়ার 
আকাঙ্খা । তাদের জীবনের মূলমন্ত্র “হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে ৷” 

এ হেন সন্ধানের নেশা জনৈক ভূতাত্বিককে তার সাময়িক ফললাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে দেয়নি। সে al পেয়েছিল,,তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তার আরও পাওয়ার প্রবল 
ইচ্ছা। এই ইচ্ছা তাকে আরও গভীরভাবে সমীক্ষা চালিয়ে যাবার প্রেরণা! দিয়েছিল। 
এই ভূতাত্বিকটির নাম আর, কে, শর্মা। মধ্যপ্রদেশের মালাঞ্রথণ্ডের ছয় পাহাড়ের মধ্যে 
ভূতাত্বিক সমীক্ষা করতে করতে তার মনে হল পাহাড়ের বাইরের পাথুরে আবরণটি 
'খোলস মাত্র, এই খোলসটিকে বিদীর্ণ ক'রে ভেতরের খবর নিলে অপরিমেয় সম্পদের 
আভাস পাওয়া যাবে | তাঁর এই কথায় কর্ণপাত করে না তার সহকর্মীরা, ওপরওয়ালা 
স্থপারিন্টেপ্ডিং জিয়োলজিস্ট ঘোষ-সাহেবও তার এই ছয় পাহাড় নিয়ে মাতামাতিকে 
স্থনজরে দেখেন না। তিনি একদিন শর্মার সহকর্মীদের বললেন, শর্মা এই ছয় পাহাড়ের 
. গ্যানিট পাথরের মধ্যে কী মধুর CATS পেয়েছে কে জানে | এখান থেকে সে নড়তেই 
চাইছে না। 

বলা বাহুল্য, শরা মধু ery না, খুঁজছে খনিজ। তার লক্ষ্য ধাতুযুক্ত থনিজ। ধাতু 
মানে লোহা ছাড়া যে কোনও «hg! সোনা, রূপা, সীসা, দস্তা বা তামা, যে কোনও 
ধাতুর সম্ভাবনা নাকি উহ্‌ আছে এই mf পাহাড়ের আড়ালে । কিন্তু পাহাড়গুলোর 
গায়ে তার বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। 

পাহাঁড়গুলো গড়ে উঠেছে গ্র্যানিট (granite ) পাথর দিয়ে। গ্র্যানিট অবশ্য শুধু 
এই পাহাড়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েও বিরাজ করছে। একই 
গ্র্যানিট এই ছয়-পাহাড়কে গড়ে তুললেও পাহাড়গুলোর মধ্যে তাঁর আলাদা বৈশিষ্ট্য 
আঁছে। তা হল গ্র্যানিটের লালচে বাদামী রঙের Wee বিদীর্ণ করে ওঠা শাদা 
কোয়ার্টজএর ( quartz ) শিরা উপশিরা || কোন কোন ভূতাত্বিক ভেবেছেন, কোয়াজ 
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এর এই সব শিরা উপশিরাই ধাতুর বাহন-_অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ গলিত শিলার আঁধার ম্যাঁগমী 
(magma) থেকে বিশেষ কোন একটি ধাতুকে বহন করে নিয়ে এসেছে এই ছয় পাহাড়ের 
মধ্যে। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে যেখানে তারা আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানে তন্ন 
তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও বিশেষ কোন ধাতুর চিহ্ন তারা খুঁজে পাননি। জায়গায় 
জায়গার কিছু তামাযুক্ত ম্যালেকাঁইটের ( malachite ) সবুড়, ছোপ, লোহাযুক্ত লিমো- 
নাইটের বাদামী wa— ছাড়া আর কিছুই নেই। ম্যালেকাইট-এর সবুজ ছোপ গাঁছ- 
পালার সবুর আবরণের মতোই প্রকৃতির মুক্তাঙ্নের বহু জায়গায় বাদামী ও qna রঙের 
শিলাপটে আকা ছবির মত বিরাজ করছে। পাথরের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু তামা 
WER আছে, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় তার! এই সব সবুজ ছবিতে রূপাস্তরিত। কিন্ত 
তাঁদের দেখে পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন তামাযুক্ত খনিজের ভাগারের অস্তিত্ব কল্পনা 
করা যায় না। J 
আর লিমোনাইটের বাদামী প্রলেপ? মাটি ও পাথরে ত সর্বত্রই দেখা যায়। লাল 
মাটি ও ক্ষয়ে যাওয়া! পাথরকে জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত লোহা মরচের মত, 
আচ্ছন্ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, প্রায় সবরকম খনিজ ও শিলাতে লোহা থাকে 
জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় তা খনিজ ও শিলাস্তরের রাসায়নিক বুনন থেকে বিযুক্ত হয় এবং 
ee করে লিমোনাইট-এর আবরণ-_অনেক জায়গায় তা জমে জমে vss হয়ে ওঠে। 
মালাগরথণ্ডের ছয়-পাহাড়েও তা edt, আছে সব কটি পাহাড়কেই আচ্ছন্ন 
করে। তা দেখে পাহাড়ের আড়ালে কোন্‌ ধাতু বা খনিজ আছে তা আন্দাজ কর! 
কঠিন। 
ম্যালেকাইট বা লিমোনাইটএর মধ্যে কোন স্পষ্ট হদিস ন! থাকলেও ছাট 
কয়েকটি প্রাচীন খনির গহ্বর দেখা যায়। বালাঘাটের ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল ব্লকম 
ফিলড ১৮৮২ appe তাঁদের fata করেন এবং চিনতে পারেন প্রাচীনখনির অবশেষ 
বলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইত্ডিরার ডিরেক্টরকে অনুরোধ 
করেন ঘেগুলো পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে। ডিরেক্টর ব্রকমফিলডের চিঠি পাওয়া মাত্র 
সেখানে পাঠালেন ডব্লিউ কিংকে। বালাঘাট থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে ঘন বন দিয়ে 
বেষ্টিত wales তখন শিকারীদের কাছেও দুর্গম ছিল। বনের মধ্যে অনা ব্য ' 
প্রাণীর সঙ্গে ছিল অসংখ্য. বাঘ ও বাইসন। মালাঞ্জথণ্ডের ছয় পাহাড়ের পাহারাদার 
যেন তারা। তাদের প্রতিরোধ ভেদ করতে গিয়ে বহু বাঘ ও বাইসন হত্যা করলেন 
কিং-সাহেব। বাধ'বাইসনের বেষ্টনী পেরিয়ে অনেক কষ্টে পৌঁছলেন তিনি ছয়-পাহাড়ে, 
কিন্ত ভেদ করতে পারলেন না তার রহস্ত। প্রাচীন খনি গহ্বরগুলে! পরীক্ষা করলেন তন্ন 
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তন্ন করে, কিন্তু কোন খনিজ বা ধাতুর গুপ্ত ভাওারের অভিমুখে তারা প্রসারিত হয়েছে 
কিনা তা তিনি বুঝতে পারেন ন1। 

ডব্লিউ কিংএর পর আরও অনেক weifue এই ছয় পাহাড়ের খনি-গহ্বরগুলোকে 
পরীক্ষা করেছেন। COD নেমে গহ্বরগুলোর AEA পথগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে, 
কাজেই গহবরের মধ্যে ঢুকে ভেতরের খবর নেবার সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ভেতরে বেশিদুর 
যেতে Al পারলেও তারা অবশ্য বুঝতে পারেন যে খনন চলেছিল কোরাটজএর শিরা উপ- 
নিরাকে অন্রসরণ করে। অর্থাৎ গ্র্যানিট পাথরের মধ্যে উদ্‌ভেদিত এই কোয়ার্টজএর 
শিরার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ধাতু বা খনিজের ভীগ্ডারকে লক্ষ্য করেই প্রাচীন খনিবিদ্দের কর্ম- 
তৎপরতা চলেছিল | | 
খনি-গহবরগুলোর মধ্যে প্রাচীন থনিবিদ্দের als অনুসরণ করে ভেতরে ঢোকা 
সম্ভব নয়, অতএব নতুন করে খননের আয়োজন করা হল। এর জন্য সমবেত হলেন 
কয়েকজন ভূতান্বিক এবং খনিবিদ। তাদের যৌথ প্রয়াসে ছয় পাহাড়ে কোয়ার্টজএর 
শির! বেয়ে খননের কাজ শুরু করা হয়। 'লিমোনাইট এবং বিরল কিছু ম্যালেকা ইটের 
ছোঁপ নিয়ে কোয়ার্টজ-এর শিরা গ্র্যানিটের wm বিদীর্ণ করে তূগর্ভের দিকে প্রপারিত 
হয়েছে। লিমোনাইট qus . প্রতীক-জল “ও বাতাসের ত্রিয়ায় পাথরের 
স্তর থেকে বিযুক্ত লোহ! ক্ষয় পাওয়া পাথরের গায়ে গ্রলেপের মত বিরাজমান | 
পাহাড়ের ওপর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার গভীর পর্যন্ত এই অবক্ষয়ের যেন কোন শেষ 
নেই। খে পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এই কোয়াটজএর শিরা বেয়ে অনির্দিষ্ট 
গভীরত! পর্যন্ত একটি ফাটল প্রসারিত হয়েছে, যার দরুন এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায় 
তা নিরূপণ করা তাদের সাধ্যের অতীত | ^ 
অতএব মালাঞ্খণ্ডের ছয়-পাহাড় থেকে তারা বিদায় নিলেন এবং তাদের রিপোর্টে 
লিখলেন, খেখজাখঁজি বা খৌঁড়াখুঁড়ি করে কোন লাভ নেই, অবক্ষয়ের শেষ কোথায় তা 
জানতে একমাত্র ভূপদার্থ বিজ্ঞানীরাই পারবেন। ॥ 
এরপর আঁসরে নামলেন ভূপদার্থবিজ্ঞানীর ( Geophysicist) | মালাপ্রণ্ডের 
ছয়-পাহাড়ের মাথায় যন্ত্রপাতি বসিয়ে ভূগর্ভের দিকে otal বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিক্ষেপ করলেন | 
কোয়ার্টজের শিরা বেয়ে তা নীচে নামল এবং কৌন এক বিশেষ স্তরে প্রতিফলিত হয়ে 
উঠে এন ওপরে dm প্রতিফলিত faust বিশেষ একটি গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে 
ভূগ্ডের স্বরূপকে পরিস্দুট করে তোলে । গ্রাহক যন্ত্রে কীটায় যা ফুটে As ত| থেকে 
- বোঝা ata যে প্রতিফলনের স্তর ( layer of reflection ) পর্যন্ত কোয়ার্উজ-এর শিরা কোন 
নির্দিষ্ট ধাতুরপ প্রাপ্ত হয়নি, wats fera পারেনি অবক্ষয়ের সীমা পেরোতে t 
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অতএব তৃপদীর্ঘবিজ্ঞানীরাও ব্যর্থ হলেন পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞদের মতো। রিপোর্টে 
লেখা হল, মালাশথগ্ডের ছয়-পাহাড়ে প্রাচীন খনিবিদরা কিসের অন্বেষণে মেতেছিলেন তা 
জানা যায় না, হয়তো যাবেও না কখনো। বোধ হয় সোনার হরিণের মতই অসম্ভবের 
পেছনে মাথা কুটেছিল তাদের সব প্রয়াস। 
এরপর এঁ ছয়-পাহাড়ে কোন ভূতাত্বিকেরই পদার্পণ ঘটা উচিত ছিল না। সব 
বিশেষজ্ঞই যেখানে ব্যর্থ, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই সেদিকে পা বাড়ানো উচিত নয়। 
কিন্ত উচিত sabe বিবেচনা করে না৷ এমন মানুষ বিরল নয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে । যে 
যাই বলুক, তাঁরা পথ দেখে নিজেদের sera আলোয়। অপরের মতামত বাঁ 
পূর্ববর্তীদের ক্রিয়াকলাপের কাছে বিনা শে কখনোই আত্মসমর্পণ করে না তার! | 
অঙ্ুসন্ধানের নেশায় তারা পূর্ববর্তীদের নেতিবাচক ফলাঁফলকে অতিক্রম করে এগিয়ে 
যেতে চায়। এই সব বিরল সন্ধানের নেশায় মাত! বিজ্ঞানীদের অন্যতম 'আর, কে, শর্গা 
পূর্ববর্তীদের নেতিবাচক সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে মালাপ্রথ্ পাহাড়কে নতুন করে পরীক্ষা 
করতে চাইল । তার ওপরওয়ালা ঘোষ সাহেব তার প্রস্তাব মঞ্জুর করতে পারেন না, 
তিনি তাকে বোঝান যে যেখানে বহু ভূবিজ্ঞানী ব্যর্থ হয়েছে সেখানে নতুন করে কাজ 
করতে চাওয়াটাই পাগলামি |^ fee শর্মা নাছোড়বান্দা, cata সাহেবকে সে বললে ফে 
Aste পাহাড়ে তাকে কাজ করতে দেওয়া না হলে আর কোন কাজই করবে না 
Ct— বাধ্য হবে পদত্যাগ করতে। অগত্যা ঘোষ সাহেব অন্থমোদন করেন তার 
কৰ্মস্থচী ৷ 
বালাঘাট থেকে যাত্রা করে শর্মা তার জীপে করে এল বাইহার। তারপর পেরিয়ে 
আসে ঘন বন। ডবলিউ কিংএর সময়কার বাঘ ও বাইসনদের প্রাধান্য এখন নেই, 
তথাপি বনের ঘনত্ব প্রায় আগের মতোই আছে। কিন্ত বিস্ময়করভাবে এই বন "uy 
হয়েছে Malate পাহাড়ের চারপাশে । বনের সীমা পেরিয়ে বিরসা গ্রামে পৌছতেই 
চোখে পড়ে বনশূহ্য পাহাড়-_চারপাশের সমতলভূমির বুক ফুঁড়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে | 
কবি comm বন্যোপাধ্যায়ের ভাষায় পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'। বনের একটানা 
সবুজ উত্তরীয় এখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে" এই ছয়পাহাড়ের ডেউ খেলানো লাল কীকরের 
fies তোলপাড়কে অপাবৃত করেছে। ছয়-পাহাড় আসলে একই পাহাড়ের চটি চুড়া। 
উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত একটানা এক্যবদ্ বিন্যাস পরিস্ছুট হয়ে উঠেছে তাদের 
মধ্যে। 
শর্মা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এই ছয়-পাহাড়ের দিকে । তার নোট বইয়ে সে লেখে 
BEY উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখে প্রসারী একটি এক্যবদ্ধ ভূতাত্বিক গঠনকে 
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পরিস্ষুট করে তুলেছে। লম্বায় পাচ এবং sew আধ কিলোমিটার এই পাহাড় যেন 
পাহাড়-প্রমাঁণ খনিজ বা ধাতুর ভাণ্ডারকে চাপা দিয়ে রেখেছে। 

কিন্তু চাঁপা দিয়ে রাখা এই খনিজ বা ধাতুর ভাণ্ডারের কোন চিহ্ন পাহাড়ের গায়ে 
কোথাও ফুটে ওঠেনি | শর্মা লিখল, চোখে পড়ার মত চিহ্ন বলতে আছে প্রাচীন এই সব 
খনি গহ্বর-_তা ছাড়া আছে এই পাহাড় ও তার বিশেষ বিন্যাস--- 

_ ধাতু «i খনিজের ভাগারের প্রমাণ এই গর্তগুলো ! ঘোষ সাহেব অবাক হয়ে 
তাকান শর্মার মুখের দিকে £ পাহাড়ের বিন্যাস খনিজ ভাণ্ডারের বিন্যাসকে ফুটিয়ে তুলছে 
বলতে চাও ! কোন ভূতাত্বিকই তোমার এই সব অলীক কল্পনাকে মেনে নেবে না 
শর্মাজী ! 

অলীক কল্পনা কাকে বলছেন স্ার ! এদেশে এমন কোন খনি নেই যেখানে প্রাচীন 
খনির চিহ্ন নেই! কোলারের সোনা, সিংভূম ও খেতরির তামা, জাওয়ার-এর সীস। 

ইত্যাদি বহু খনিই প্রাচীন খনিবিদদের nts অনুসরণ করে গড়ে-উঠেছে। আমার ধারণা 
এদেশের সব কটি সোনা ও তামার ভাণ্ডারকে প্রাচীন খননকারীর! চিনে নিয়েছিল 
সে না হয় হল। মাথ৷ চুলকে বললেন ঘোষ সাহেব £ কিন্তু পাহাড়ের বিন্যাস 
দিয়ে খনিজ ভাণ্ডারকে চিনতে যাওয়াটা পাগলামি নয় কী? 

_ খনিজ ভাগারের সঙ্গে শিলাবিন্যাসের oat সম্পর্ক | শর্মা বললে, শিলাবিন্যাস 
প্রতিফলিত হয় পাহাড় পর্বতের বিশ্যাসের মধ্যে । অতএব, পাঁহীড়-পর্বতের বিশ্াসের 
মধ্যে প্রকৃতির অনেক গোপন কথাই উহ্‌ আছে''পাহাড় শুধু পাহাড় নয় স্তার--* 

এর পর আর কোন কথা বলেন না ঘোষ সাহেব, শর্মা বিনা বাধায় চালিয়ে যায় তাঁর 
কাজ। 

শর্মীর হঠাৎ খেয়াল হল বুঝি এ পাহাড়ের মাথায় মাটির সুরের মধ্যে কৌন গোপন 
afin প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ ধাতু বা খনিজ ক্ষয়ে গিয়ে মাটির তলায় জলের ICT 
মিশে ওপরকার মাটির স্তরে এসে পৌঁছেছে | অতএব শুরু করে সে দশ পনেরো মিটার 
অন্তর অন্তর মাটির নমুনা সংগ্রহে। 

এ মাটির নমুনাগুলো| নাগপুরের ল্যাবোরেটারিতে নিয়ে গিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। 
তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধাতুর সমাবেশ পাওয়া গেলেও বিশেষ কোন ধাতুর সমাহরণ 
(concentration দেখা যায় না। তবে অন্যান্য ধাতুর তুলনায় তামার যংকিঞ্চিৎ 
আধিক্য দেখা যায়। একই সঙ্গে আকাশপথে বিমানচালিত যন্ত্রের সাহায্যে সমীক্ষাও 
( EM and aeromagnetic analysis by airborne survey ) চালানো হয়। 

এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সমীক্ষার ফলাফল দেখে শর্মা তার রিপোর্টে লিখল, 


‘Be সন্ধান 


মাটির ওপরে স্পষ্ট লক্ষণ দেখা না গেলেও ভূগর্ভে বিপুল ভাণ্ডারের আভাস পাচ্ছি। 
সম্ভবত তা তামারই ভাগডার। আমার অনুমান, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় ভূগর্ভে বহুদূর 
পর্যন্ত তামাযুক্ত খনিজ থেকে তামা বিষুক্ত হয়েছে । তামা অপস্থত হওয়াতে অবশিষ্ট 
থেকেছে লোহা _সেই লোহা স্থাষ্ট করেছে লিমোনাইট। আমাদের পূববর্তীদের খনন- 
রিয়া সীমাবদ্ধ থেকেছে এই লিমোনাইট-এর মধ্যে। : fif করে এই লিমৌনাইট-এর 
নীমা পেরিয়ে আমরা তামার গুপ্ত ভাগুরে পৌঁছতে পারি। 
fefe মানে যন্ত্রের সাহায্যে শিলাস্তর বিদীর্ঘকরা। লিমোনাইট হল শিলাক্ষয়ের 
অবশেষ । শিলাক্ষয়ের সীমা পেরিয়ে মূল খনিজের স্তরে পৌছতে হলে কতখানি গভীর c 
"We RRR করতে হবে তা জানা নেই। অনির্দিষ্ট গভীরত। পর্যন্ত ড্রিলিং করার এই 
প্রস্তাব তাই মনঃপূত হয় না ঘোষ সাহেবের | কিন্ত শর্া নাছোড়বান্দা, কাজেই শেষ 
পর্যন্ত তার প্রস্তাবে অনুমোদন দিতে বাধ্য হন ঘোষ সাহেব। 
শুরু হল ড্রিলিং। ছয়-পাহাড়ের গায়ে বসানো ড্রিলিং মেশিন বিদীর্ণ করে গ্র্যানিট-* 
এর কঠিন আবরণ। ডিল রড (drill rod ) এমনি কোনাকুনিভাবে গ্র্যানিট-এর মধ্য 
দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে যাতে তা কোয়ার্টজ-এর শিরাকে অবক্ষয়ের সীমার নীচে বিদীর্ণ 
করতে পারে। : 
গ্র্যানিট-এর কঠিন স্তরগুলি ভেদ করে নীচে নামতে থাকে ড্রিল রড রুদশ্বাসে তার 
অগ্রগতিকে লক্ষ করে শর্গা।: গ্র্যানিটের বাট সত্তর মিটার বিদীর্ণ করে wi প্রায় তিন 
সপ্তাহ ধরে । এরপর পাথরের বিন্যাস থেকে হিসেব করা৷ প্রায় প্রত্যাশিত গভীরতা'র 
মধ্যে তা কোঁয়া্টজ এর শিরাকে স্পর্শ করে|: 
কোয়ার্টজএর শিরাকে শুধু নয়, তার সঙ্গে সহ-অবস্থিত তামাুক্ত চ্যালকো- 
পাইরাইটকেও স্পর্শ করে ডিলিং রড। চ্যালকোপাইরাইট-এর (chalcopyrite ) 
স্তরটাকে রীতিমত চওড়া বলে মনে হয় শর্মার । ড্রিপিং রড তাকে বিদীর্ণ করতে গিয়ে 
একটা বিপুল আকারের তামার ভাণ্ডারকে উদ্ঘাটিত করে| 
'এই জায়গাটি ছাড়া আরও কয়েকটি জায়গার ডিলিং মেশিনের রড গ্র্যানিট ভেদ 
করে চ্যালকোপাইর|ইট-এ স্তরে উপনীত হয়। ব্যাপারটি রীতিমত উত্তেজনা «P 
করে বনের নীম! পেরিয়ে তার খবর পৌছে যায় লোকালয়ে, পৌঁছে যায় কলকাতা; 
নাগপুর, জয়পুর, লখনউ, হায়দ্রাবাদ ও শিলঙে। 
. এমনি করে মালাঞ্ধধপ্তএর ছয়-পাহাড়ের অন্তরালে বিপুল তামার ভাণ্ডার আবিষ্কৃত 
হয়, সেখানে আয়োজন হয় খনি-পত্রনের । রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তৈরি করা: 
হয় খনির পরিকল্পনা! ধরা পড়ে প্রকৃতির লুকানো ভাগার. মানুষের সন্ধানী চোখে। 


॥ সাত ॥ 


মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন খনিজ যাঁরা খোজে, তারা ভূবিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে 
তাদের সন্ধান. অসম্পূর্ণ হয়। কারণ মাটির নীচে যেমন পাথর আছে, মাটির ওপরে 
তেমনি গাছপালা গজায়। গাছপালাগুলি মাটি ও পাথরের স্বাক্ষর বহন করে, কারণ 
পাথর থেকে বিশ্লিষ্ট ধাতু মাটিতে এসে মেশে এবং মাটির-মধ্য থেকে তাকে আহরণ 
করে গাছপালাগুলি বেড়ে ওঠে ও বিশেষ বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়। 
অতএব মাটির তলার সম্পদ সন্ধানী ভূবিজ্ঞানীরা মাটি ও পাথর পরীক্ষা করতে 
করতে গাছপালার দিকেও নজর দেন। অনেক সময় গাছপালা খনিজের, সন্ধান 
দেয়। * ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সঙ্গে বন-সমীক্ষারও প্রয়োজন অনুভব করেন ভূবিজ্ঞানীরা। 
ছোটনাগপুর ও তার পাশ্ববতী অঞ্চলে ভূতীত্বিক সমীক্ষা করতে গিয়ে পাথরের 
চেয়ে বেশি সেখানকার বন আমাদের মনকে টেনেছিল। বনে: বনান্তরে ঘোরাঘুরি 
করতে করতে বিভিন্ন গাছপালার সমাবেশ দেখেছিলাম | শাল, মহুয়া, আসান, 
পিয়াশাল, কেঁদ, জাম, aaa প্রভৃতি গাছের সমাবেশ আমাদের মুগ্ধ করেছিল । পাথুরে 
জমিতে লাল্চে লোহাযুক্ত মাটির উপরে এই সব গাছের ফাকে ফাকে চিছোড়, কুরচি, 
বনপাঁন, আতণ্ডী প্রভৃতি লতাঝোপও দেখি। বড় বড় গাছের ফাকে ফাকে যে শূন্যস্থান 
আছে, তাকে পূর্ণ করা শুধু নয়, গাছকে বেষ্টন করে তাকে আছন্ন করে ফেলে তারা। 
এই সব গাছ ও লতার সহাঁবস্থানের মধ্যে প্রাকৃতিক ci ছাড়া আর কিছু আছে বলে 
জানলেও আমি তাঁকে গুরুত্ব দেই all সৌন্দর্যের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ব থাকলেও 
তাঁর পাশ কাটিয়ে যাই কারণ আমার ও. অনেকেরই ধারণা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে FA করে। . 
(fira প্রকৃতির মোহন রূপের মূলে বিরাজ করছে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া । গাছপাল| ও 
লতাপাতার সমাবেশের বিচিত্র বিন্যাস মাটি ও পাথরের স্তরের রাসায়নিক উপকরণগুলির 
মিশ্রণের প্রতিবিষ্ব অর্থাৎ মাটি বা পাথরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক উপকরণ, 
বিশেষ ক'রে ধাতুর প্রাধান্য গাছপালার বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ রূপকে সম্ভব করে 
* cole | 1 
গাছপালা ও লতাঝোপের এক বিচিত্র বিন্যাসকে, প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমি বি 


৪২ সন্ধান 


বনের মধ্যে | বনের বিশ্যামের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে এক বিস্ময়কর oe 
উপনীত হয়েছিলাম | তত্রের সঙ্গে অমূল্য এই্র্ষেরও সন্ধান পেয়েছিলাম | 


আমার সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথ! বলি। 

তখন জান্য়ারী মাস | শীত প্রথর হলেও আবহাওয়া স্থন্দর। ভূ-বৈজ্ঞানিক 
পরিক্রমার পক্ষে «ff আবহাঁওয়াই অনুকুল | নাগপুর থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে 
উড়িষ্যার অন্তর্গত এই অরণ্য অঞ্চলে এসে পৌঁছেছি। জায়গাটি জাজপুর-কেওঞর রোড 
রেল স্টেশন থেকে প্রায় পয়ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। দু-পাশে ছুটি পরষ্পর সমাস্তরাল 
পাহাড়ের শ্রেণী। তাঁদের নাম দইতারি ও মহাঁগিরি। ছুটি পাহাড়ের মাঝখানে 
জায়গাটি উপত্যকার মত Ros হয়ে আছে। কাছেই স্থকিন্দাগড় শহর প্রাক্তন 
"tw নামক করদ রাজ্যের রাজধানী | কাজেই , উপত্যকাটির নাম দেওয়া হয়েছে 
afer উপত্যকা | “ক্রোমাইট' ( Chromite) খনিজের বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত 
হওয়ার দরুন উপত্যকাটি পৃথিবীস্থ্ধ ভূববিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ক্রোগীইটের 
আকর্ষণে আমি ওখানে গিয়ে পৌছলেও আমার অনুসন্ধানের বিষয় হচ্ছে ক্রোমাইটের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাথর। এই পাথর হচ্ছে আপেক্ষিক ঘনত্বের হিসাবে ভারী জাতের আগ্নেয় 
শিলা । এই আগ্নেয় শিলার স্বরূপ নির্ণয় করে তার মধ্যে কি কি ধাতু আছে, তার 
সন্ধান নেওয়াই ছিল আমার কাজ। 

সরুয়াবিল নামে শবরদের একটি গ্রামের কাছে ক্যাম্প করে আছি । আমাদের " 
ক্যাম্পের কাছে একটি ক্রোমাইটের খনি। মাটি ও ল্যাটেরাইটের (Laterite) আবরণ 
ভেদ করে এখানে ক্রোমাইট পাওয়া গেছে। ক্রোমাইটের সঙ্গে fe আগেয় 
শিল| ক্ষয় হয়ে এখানে ল্যাটেরাইটের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কাজেই আগ্নেয় শিলার 
স্বরূপ নির্ণয় কর! সহজ নয় এখানে | 

খনির বাইরে একটান। শুধু ল্যাটেরাইটের বিস্তার। ল্যাটেরাইটের নীচে কী আছে 
জানতে হলে খোঁড়াখু'ড়ি কর! দরকার | খোঁড়াখুঁড়ি না করেও খোঁজাখুঁজি কি করে. 
করা যায়, তা ভাবতে থাকি। ভাবতে ভাবতে ঘোরাঘুরি করি বনের মধ্যে । ঘন বণ 
বলের মধ্যে অধিকাংশই শালগাছ । শালগাছগুলি আকারে খুব বড় | এমন বড় 
কারের শালগাছ ছোটনাগপুরের বনেও দেখিনি। 

বকে ছু-ভাগে ভাগ করছে দামাসাল নদী। নদীর দক্ষিণ দিকের বন উত্তর দিকের 
বলের তুলনায় অনেক বেশী ঘন। নদীর উত্তর দিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকের বন কেন C 
বেশী ঘন, ত! বোবাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি যে, দক্ষিণে নানারকম লতাঝো'প আছে, 
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যা উত্তর দিকে নেই। লতাঝোপগুলি বড় আকারের গাছগুলির মাঝখানকার শূন্য স্থানকে 
পুর্ণ করে বনের ঘনত্ব বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে। 

ঘনত্বের জন্যে দক্ষিণের বনই আমার মনকে বেশী আকৃষ্ট করে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে 
দক্ষিণের বন পরিক্রমা করি আমি। 

বনের মধ্যে শালগাছ ছাড়া আছে আসান, পিয়াশাল ও কোংরা গাছ। বড় 
আকারের এই সব গাছের ফাকে ফাকে রয়েছে রকমারি লতা-ঝোপ। লতাগাছগুলিকেও 
চেনবার চেষ্টা করি। যে সব লতাগাছের প্রাধান্ত চোখে পড়ে, তারা হচ্ছে কুরচি, 
খরমনা, বনপাঁন ও SSS | 

শালগাছের প্রাধান্তের দরুন এই বনকে শালবন বলা চলে। বহু দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
শালবনকে অবিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। ল্যাটেরাইট ও ল্যাটেরাইটঘুক্ত লাল্চে বাদামী 
রঙের মাটিকে যেন তা একটানা আচ্ছাদিত করে রেখেছে। 

অবিচ্ছিন্ন এবং একটানা বিস্তৃত হলেও বনের মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম দেখা যায়। 

দামাসাল নদীর দক্ষিণে কয়েকটি স্থানে শালবন থেকে হঠাৎ, শালগাছগুলি অদৃশ্য হয়ে 
গেছে। সেই সঙ্গে আসানগা ছগুলি হয়ে গেছে খর্বাকৃতি এবং শালগাছের স্থান নিয়েছে 
আতগ্ীলতা। «fà ঘনঝোপ সৃষ্টি করেছে যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন আতণ্ডীলতারই 
বন। শালমুক্ত এবং খর্ব -আসানযুক্ত এমনি পাচটি আতণ্ডী লতাবন আবিষ্কার করলাম | 
শালবনের সমুদ্রের মধ্যে তারা যেন দ্বীপের মত জেগে আছে। 

একটানা শালবনের মধ্যে এই পাঁচটি আতণ্ডী লতাবন রীতিমত রহস্তজনক। এই 
ব্যতিক্রমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা Lf । হাতের কাছে বইপত্র বিশেষ কিছু নেই, কাজেই 
আমার স্মতিণক্তির শরণাপন্ন হই। উদ্ভিদতত্ব সংক্রান্ত পড়াশুনা আমার খুবই সামান্য, 
কাজেই স্মৃতি মন্থন করে বিশেষ লাভ হয় all অগত্যা আমার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে 


সমস্যাটির সমাধান করতে চেষ্টা করি। 
'_ প্রথমে মনে হলো, এই পাঁচটি অঞ্চলে স্থানীয় আদিবাসীরা হয়তো শালবন পুড়িয়ে 


জুম চাষ করেছে। জুম চাষের হিসাব-নিকাশ সরকারী বন বিভাগের কাছে থাকে, 
কাজেই স্থকিন্দাগড়ে গিয়ে ফরেস্ট রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করলাম। 

নথিপত্র বেটে ফরেস্ট রেঞ্জার আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, afer উপত্যকার মধ্যে 
এই শালমুক্ত আতণ্ডী লতাবনগুলিতে শালগাছ নেই বলে আদিবামীরা জুম চাষ 
করেছে। শাল বনেও মাঝে মাঝে করেছে তারা জুম চাষ, কিন্তু তার জন্যে শালগাছ 
কাটেনি তার! কখনো। ufa বনাঞ্চলের শালগাছগুলি বন বিভাগে কঠোর 
fup আওতায় পড়ে | তাদের কেটে ফেলবার অধিকার কাঁরুরই নেই। 


38 সন্ধান 


অতএব আতণ্ডী লতাবন পাচটির শালমুক্ত হওয়ার মূলে GA চাষের যে কোন 
অবদান নেই, ত। বুঝতে পারলাম । জুয় চাষ wb শালগাছ নিধন নয» প্রাকৃতিক 
প্রক্রিয়াতেই বনের a 1b অঞ্চল থেকে শালগাছপুলি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি সেই প্রাকৃতিক efi) তা কি কোন রকম মড়ক? কিন্ত 
এমন কোন AGS কি mes, xb শুধু বেছে শালগাছগুলিকেই আক্রমণ করবে? 

অনেক চিন্তা করেও এ ধরনের কোন মড়কের কথা ভেবে পেলাম না। 

মড়কের বিকল্পে তেজক্কিরতার ক্থা মনে হলো। মাটির নীচে zxcel এমন কোন 
cwaltey ( Radio-active )খনিজ গ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে, xb থেকে বিকীর্ণ 
তেজদ্রিয়ত। শালগাছগুলিরে সংহার করেছে | 

কিন্তু তেজছ্বিরতার এমন পক্ষপাতপূর্ণ সংহারলাল। কি সম্ভব? অর্থাং বেছে বেছে 
শুধু শালগাছগুনিকে বিনষ্ট করবে এ হেন তেজক্রিরতা কি কোথাও আছে? 

তেজগ্রিয়তার তব সংক্রান্ত জ্ঞান আমার সীমাবদ্ধ হলেও তার এহেন পক্ষপাতদূলক 
আচরণ আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো।| অতএব বুঝলাম যে, এ রহস্যের 
মীমাংস। তেজক্কিয়ত! দিয়ে সম্ভব নয় 1 

শেষ পর্যন্ত “হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মত রহস্তটি সমাধানের একটি xm আমার 
মনে এল। - 

মাটি-বা ল্যাটেরাইটের মধ্যে হয়তে। এমন কোন রাপায়নিক উপাদান বা ধাতু 
রয়েছে, যা শাল ও আসানগাছের কাছে বিষাক্ত। তা শালগাছকে নিশ্চিহ্ন করে 
আসানগাছগুলিকে করে তুলেছে "efe | তা আতণ্ডীলতার কৌন ক্ষতিসাধন করে 
নি, কারণ আতগ্তালতার কাছে excel এ বিষ SIS | 

শাল ও আনানগাছের কাছে বিষ অথচ আতগ্তীলতার কাছে.অনৃতবৎ ধাতুটির 
স্বরূপ নির্ণয় করবার জন্যে শালমুক্ত অঞ্চলগুলি থেকে মাটি ও ল্যাটেরাইটের নমুনা সংগ্রহ 
করলাম শালমুক্ত প্রতিটি অঞ্চল থেকে এক-শ' ফুট অস্তর অন্তর অনেকগুলি করে 
নমুনা খুঁড়ে বের করা হলো। তারপর তাদের আ্যালকাথিনের ব্যাগে E 
রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠালাম ৷ 1 

এরপর চলে we প্রতীক্ষা | অবশেষে এল রাদায়নিক পরীক্ষার. রিপোর্ট । 
রিপোর্ট মানে মাটি ও ল্যাটেরাইটে প্রচ্ছন্ন ধাতৃগুলির শতকরা পরিমাণের 
তাঁলিক!। p 
তালিকাটি 'এক নজরে দেখেই চমকে উঠি। লোহা ও ম্যাঁজাঁনিজের পাশাপাশি 
নিকেলের শতকরা পরিমাণ Gren আছে। গড়পড়তা যতটা, নিকেল থাকা উচিঙঃ 
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ভার চেয়ে অনেক বেশি। মাটি ও ল্যাটেরাইটের মধ্যে এতখানি নিকেলের সমাহরণ 
(Concentration) মাটির-নীচে নিকেলযুক্ত খনিজের ভাণ্ডারের নির্দেশ দিচ্ছে। 

রিপোর্টট! পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠি । মাটি ও ল্যাটেরাইটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নিকেলই 
যে শাল ও আসানগাছের কাছে বিষবৎ হরে উঠে শাঁলগাছকে নিশ্চিহ্ন এবং আসান 
গাছকে [efe করে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না আমার। আতগ্ডীলতার 
কাছে অবশ্য এই বিষ অমৃততুল্য হয়ে উঠেছে এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে | 

নিকেলের প্রভাবে শালগাছের বিনাশ এবং আতগণ্ডীলতার শ্রীবৃদ্ধি, অতএব শালমুক্ত' 
এবং আতগ্তীলতাযুক্ত বনাঞ্চলে নিকেলের ভাণ্ডার প্রচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা | 

এই সম্ভাবনার প্রেরণায় নিকেলের জন্যে সমীক্ষা শুরু করা. হলো শালমুক্ত বনাঞ্চল 
পাচটিতে। সমীক্ষা মানে খোড়াখুড়ি, ডিলিং (Drilling) ও জরিপ | পণচটি অঞ্চলেই 
মাটির আবরণের আড়ালে নিকেলের বিপুল ভাঙার আবিষ্কৃত হলো। 

শালমুক্ত বনের রহস্তভেদ করতে গিয়ে অতুলনীয় এশ্বর্ধের সন্ধান মিলল | 


॥ আট ॥ 


বনের গাছপালার আকার, গড়ন, পাতাগুলির ঘনত্ব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মাটির নীচে 
প্রচ্ছন্ন খনিজ বা ধাতুর আভাস মেলে। স্থকিন্দীর বনক্ষেত্রে আতণ্ডীলতার নিবিড় ঘন 
সমাবেশ মাটির নীচে নিকেল-কোবাণ্টের ভাণ্ডার আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল আমাকে | 

গাছের আকার, গড়ন এবং পাতায় সমাবেশ ছাড়া ere মাটির তলার ধাতুর 
সমাহরণের আভাস দেয়। ধাতুর সংস্পর্শে এসে ফুলের রং বদলাঁয়। 

ফুলের সাহায্যে খনিজের সন্ধান চমকপ্রদ হলেও সত্য। এ সম্পর্কে আমার একটি 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথ বল! যেতে পারে। 

স্থকিন্দাতে নিকেল ও কোবাণ্ট-এর নির্দেশক আতণ্ডীলতার মত: সীসা-দস্ত| নির্দেশক 
fum এক ধরনের একটি লতার খবর পেয়েছিলাম আমি আমার এক ভূতাত্বিক বন্ধুর 
রিপোর্টে । মাটির মধ্যে সীসা ও Tala সমাহরণ ( Concentration ) ঘটলে এই লতার 
ফুলের রঙ হয়ে ওঠে রক্ত-রঙিন। তিনি তাই তার নাম দিয়েছেন “রক্র-ফুল”। এ হেন 
রক্তফুলের সমাবেশ আবিষ্কার করেছিলেন তিনি মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম অংশে 
সাতনার পশ্চিমে রাজগড় ও তার আশেপাশে এই রক্ত-ফুল দেখে তিনি মাটির তলায় 
সীসা ও দস্তার সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। তার ইচ্ছে ছিল, ওখানকার মাটির আবরণ 
ভেদ করে পাথরের স্তরের মধ্যে খৌড়াখুড়ি করবেন। কিন্ত সে স্থযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত 
করেছিল তার আকস্মিক মৃত্যু। তার রিপোর্ট প'ড়ে তার অসম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব আমি 
নিয়েছি এবং চলে এসেছি মধ্য প্রদেশের পশ্চিমের এই পাহাড়ী এলাকায়। এখানে এসে 
খুঁজে বেড়াই সেই ফুল। কিন্ত আমার ভূতাব্বিক বন্ধু কর্তৃক বর্ধিত সেই নামহীন ফুলের 
কোন (B বনময় পাই না খু'জে। 

বশ শেষ হয়, শুরু হয় ঢেউ খেলানো ফাকা মাঠ। প্রায় নিস্তৃণ প্রান্তরের ওপরে 
শুকনো লাল বেলে মাটির আবরণ টানা। জায়গায় জায়গায় লাল মাটি ও বালির আবরণ 
সরে গিয়ে ভেতরের পাথরের পাজা অনাবৃত হয়েছে। শক্ত পাথরের কক্কালের ওপরে 
শুকনো বালির শব-সাধনা চলছে যেন। এমনি ree শুদ্ধতার মধ্যে রসের স্থান নেই, রসে 
যার পুষ্টি তার নির্বাসন দণ্ড এখানে সোচ্চার । প্রকৃতির সবুজ সাজ এখানে বেখাগ্া। 
কিন্তু তবু cv facia কেতন উড়িয়েছে ছোট ছোট ফণিমনদা ও কাটা গাছ এবং লতা- 
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ঝোপ। তাদের মধ্যে অবশ্য আমার সেই ঈন্দিত রক্ত-ফুল নেই, যার মধ্যে মাটির তলায় 
প্রচ্ছন্ন ধাতুর সম্ভার প্রতিবিদ্বিত। 

__রক্তফুল খুঁজছেন? আমার মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন রাঁজগড়ের 
ফরেস্ট রেঞ্জার রাঘব মিত্র | রাজগড়ে পৌঁছেই dq দপ্তরে গিয়ে এ ফুলের খোজ 
নিয়েছিলাম। আমার ভূতান্বিক বন্ধ রাজগড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এ ফুলের সমারোহ 
দেখেছিলেন। তীর ইচ্ছে ছিল এ ফুলযুক্ত লতাঝোপগুলিকে মানচিতরব্ করে সীসা- 
দৃস্তার গুপ্ত ভাণ্ডারকে চিহ্নিত করেন। তীর সেই অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি আমার 
শকশা ও কম্পাস নিয়ে গিয়েছিলাম রাঘব মিত্রের কাছে। 

—ala, গোলাপী, হলদে, বেগনী, সাদা, নীল প্রভৃতি নানা রঙের ফুল আমার 
বাগানেই আছে। রাঘব মিত্র বলে চলেন, কিন্ত রক্তের ছোপ-ধরা ফুল কোথাও দেখিনি। 
'_ আমি বললাম, আমার জিয়োলজিষ্ট বন্ধু পাঁচ বছর আগে রাজগড়ের আশেপাশে এ 
ধরণের অজ ফুলগাছ দেখেছিলেন। এক জায়গায় প্রায় আধ মাইল লম্বা! লাইন ধরে 
এ ফুন ফুটে থাকতে দেখেছিলেন তিনি। 

রাঘব বললেন, আপনার কথা শুনে বোধ হচ্ছে আপনার বন্ধু এক ধরনের বুনো 
লতাগাছ দেখেছিলেন। কিন্তু ওগুলো Cel আগাছা ছাড়া আর কিছু নয়, কীটা ঝোপের 
সঙ্গে ওগুলোকে হয়তে| উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। 

bie ফেলে দেওয়া হয়েছে! আমি আতকে উঠলাম! : . 

— নিশ্চয়ই | গাছপালা! রক্ষণাবেক্ষণ করলেও আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আগাছা! 

" সংরক্ষণ করে না_ আমাদের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত কাটাঝোপ, আগাছা ইত্যাদি 
আমরা উপড়ে ফেলে দিই। হয়তো দেখেছেন রাজগড়ের চারপাশে প্রায় এক হাজার 
একর জমিতে সেগুন গাছের চাষ করা হচ্ছে__চাষ শুরু করার আগে জমি তৈরি কর! 

"হয়েছিল, সে সময় নিশ্চয়ই আগাঁছা-টাগাছাগুলো সব নিমূল করে ফেলা! হয়েছে.-- 

সত্যিই তাই। বনবিভাগের সেগুন চাষের ব্যাপক আয়োজনের. মধ্যে এই সব বন্ধ 
লতার কোন স্থান নেই। প্রায় মরুভূমির রিক্ততাঁর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে 
এখানকার বনবিভাগের কর্মতৎপরতা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম । প্রকৃতি যেখানে সবুজ 
সাজি খসিয়ে শু তাপের আসন পেতেছে, সেখানে কী কৌশলে বনবিভাগ মরুবিভয়ের 
কেতম উ্ডীন করেছেন ভেবে পেলাম না। প্রকৃতির প্রবল প্রাণশক্তি না বনবিভাগের 
কমিদের কৰ্মকুশলতা, কিসের স্বাক্ষর বহন করছে সেগুন গাছের নবোদ্গত এই চারাগুলি? 

প্রকৃতি ও মানুষ উভয়েরই সম্মিলিত অবদান এই 'রিক্ততার v ভেদ করে’ উন্মোচিত 
"EUR বৈজয়ন্তী । মানুষের ঘত্রকৃত প্রয়াসের স্বাক্ষর বহন করছে মাটির ওপরে গাইতি, 
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কোদাল 'ও শাবলের fom 1. অনাবহ্যক লতা! ও কাটাঝোপ এবং আগাছা সযত্বে সমূলে 
' উৎপাটিত, gow আসল গাছ বাঁধাহীনভাঁবে বেড়ে উঠতে পারে | 

আসল গাছ, মানে সেগুন গাছের চারাগুলির ফাঁকে ফাকে তন্ন তন্ন করে সন্ধান নিই, 
কিন্ত সেগুন ছাড়া অন্য কোন গাছ বাঁ লতার হদ্দিশ পাই না। বনবিভাগের 
ক্ণিদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এখানে একটি তৃণখগ্ডও পারেনি অনধিকার প্রবেশ 
FAS | 

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে আনি বনবিভাগের বিআমগৃহে ।- আমার ভূতাত্বিক 
বন্ধুর রিপোর্টটা খুলে আর একবার পড়ে দেখি রাঁজগড়ের আশেপাশে কোন কোন জায়গায় 
ও রক্ত-ফুলের প্রাচুর্য দেখা গিয়েছিল | 

পড়তে পড়তে বিশেষ একটি জায়গার বর্ণনা আমাকে উত্তেজিত করে তুলল ) 
জাঃগাটি বনবিভাগের এই বিশ্রামগৃহের কাছাকাছি অবস্থিত। সেখানে নাকি রাশি 
রাশি রক্ত-ফুল ফুটে থাকত। 

জায়গাটি বনবিভাগের এই বিশ্রীমগৃহের প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে । আমার.কম্পাঁস 
দিয়ে দিক নির্ণয় করে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাই । হাটতে হাটতে দূরত্ব মাপবাঁর একটি 
যন্ত্র ছিল আমার কাছে। যন্ত্রটির নাম পেডোমিটার। পেডোমিটার কোমরে ঝুলিয়ে 
নিই । আমার প্রতি পদক্ষেপে পেডোমিটারের কাটা এগিয়ে যায়। পেডোমিটার 
অনুযায়ী আধ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করতেই একটি বিস্ময়কর দৃশ্য চোখে পড়ল। সেগুন 
গাছের চারা-লাগানো বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে একটি অপরূপ ফুলের বাগান। বাগানে 
wem গাছপালা ও ফুলফলের সমারোহ । দেশী-বিদেশী রকমারি ফুল নান! রঙের 
বর্ণালী স্ষ্টি করেছে । গোলাপ অপরাজিতা জবা বকুল পাঁরুল চাঁপা গন্ধকেশর 'রক্তকরবী 
দোপাটি টগর গন্ধরাজ 3 2 রজনীগন্ধা প্রভৃতির পাশাপাশি আছে লিলি প্যানসিজ ডালিয়া! 
জিনিয়া কসমস মেরিগোল্ড ও হলিহক। সব ফুলের মধ্যে গোলাপের প্রাধান্ | বাগানের 
নান। জায়গায়, আনাচে-কানাচে গোলাপ শুধু গোলাপ । বাগানের মাঝখানে সবুজ ঘাসে 
আচ্ছন্ন লনের মধ্যে কয়েকটি শিরীব গাছে অজন ফুল ফুটেছে। শিরীয ফুল যেমন চমৎকার 
দেখতে, তেমনি সুন্দর তার গন্ধ । সবুজের সঙ্গে স্বর মেলানো এমনি নানা রঙের 
সমারোহের মধ্যে মাটির বিস্ময়কর সরসত! প্রকাশ পাচ্ছে। মৃত্তিকার অন্তরালে কোন 
রহস্ত এই নানা রঙের রহস্তকে প্রকাশ করেছে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “বিচিত্র পুপপগুলি 
অতি অনায়াদেই বিশ্বজগতের ww আনন্দকে বর্ণে গন্ধে শোভায় বিকশিত করিয়া 
মাধুর্ষের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সমন্ধ স্থাপন করিয়াছে ।? 

ফলে ফুলে আমার মুগ্ধ Pg বিচরণ করতে করতেও খোঁজে রক্ত-ফুলকে। নানা 
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SS সঙ্গে লাল রঙের GSE প্রাচ্য চোখে পড়লেও রক্ত-ফুলের রক্ত-রঙের কোন চিহ্ন 
পাইনে খুঁজে। 

এমন সময় আমার পাশে এসে দাড়ালেন রাঘব মিত্র আমার কাঁধে হাত রেখে 
বললেন, এখানেও খুঁজছেন p আপনি কি মনে করেন এ সব বুনো জঞ্জাল উপড়ে না 
ফেলে আমি আমার বাগানটাকে তৈরি করেছি। 

এটা বুঝি আপনার বাগান। অপ্রস্ততের হাসি হেসে বললাম আমি, বিনা 
অনুমতিতে ঢুকে পড়েছি__কিছু মনে করবেন না। 

RF পড়েছেন, বেশ করেছেন। সামনেই আমার বাড়ি__আস্থন এক কাপ 
কফি খেয়ে যাবেন--- 

TO পরে হবে, এখন আপনার বাগানটা একটু ঘুরে দেখি । 

_ত! দেখতে পারেন, কিন্ত আপনার এ রক্ত-ফুলের দেখা পাবেন না । 

রাজগড়ের রক্ত-ফুল খুঁজে পাওয়ার মন্তাবন! নেই, কাজেই ওখান থেকে ফিরে আপার 
আয়োজন করি। 

যাত্রার আগে দেখা করতে যাই রাঘব মিত্রের সঙ্দে। আমার দু'হাত তীর দুটি 
হাতের মধ্যে চেপে ধরে তিনি বললেন, আপনার রক্ত-ফুল নির্মূল করে আমার বাগান 
তৈরি করেছি; তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত রায়সাহেব। আমাকে আপনি মাপ 
qq , A 

অবাক হয়ে রাঘব মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, হুন্দর একটি বাগান তৈরি 
করার জন্য বুনো লতাগাছকে যদি নষ্ট করেই থাকেন, তাঁর ws দুঃখিত হওয়ার তো কিছু 
নেই রাঘববাবু। 

আমি নাগপুরে ফিরে আসার ছু মাস বাদে রাঘব মিত্রের কাছ থেকে wh 
টেলিগ্রাম পেলাম £ 

রক্তফুল আবার ফুটেছে_-চলে ST | 

সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম আমি রাজগড়ে। সেখানে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে 
পেলাম রাঘব মিত্রের বাগানে গিয়ে। 

বাগান রিক্ত প্রীম্সের দাহ মাটি থেকে সব রস শুষে নিয়েছে_-রক্তাভ জকুটি মেলে 
পড়ে আছে রোদে ফুটিফাটা জমি । ফুলগাছগুলো সব নিশ্চিহ হয়েছে। ফুল যে একদা 
ফুটেছিল এখানে তার চিহ্মাত্রও নেই। 

কিন্তু রিক্ততার বুক ফুঁড়ে দেখা দিয়েছে ছোট আকারের লতা। তার পাতাঁর 
আকার ছোট, পাঁতাকে চাপা দিয়ে ফুটেছে রক্ত-রঙের ফুল । বিশেষ একটি পঙক্তি ধরে 
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লতাগাছগুলোকে কেউ যেন যত্ব করে বসিয়ে দিয়েছে। ফুলের রং বিস্ময়কর রকম লাল, 
. যেন মাটির বুক ফুঁড়ে রক্তন্োত বেরিরে আসছে। আমার ভূতাত্বিক বন্ধুর বর্ণনার সঙ্গে 
চমৎকার মিলে icm | এই তাহলে রক্ত-ফুল। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। 

__এটা. হচ্ছে গুল-মেহেন্দী লতা। কে যেন বলে উঠলেন। নারীকঠ। চমকে 
উঠে ঘুরে দাড়ালাম । পচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবতী । 

_ ল্যাটিন ভাষায় এর নাম ‘Impatiene balsania'| যুব্তীটির মুখে মৃদুমন্দ 
হাসি £ ও'র কাছে শুনলাম যে, আপনি এই ফুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন". 

এমন সময় যুবতীটির পাশে এসে দাঁড়ালেন রাঘব মিত্র, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে 
মুচকি হেসে বললেন, ইনি আমার স্ত্রী গায়ত্রী, উজ্জয়িনী ঘুনিভাগিটিতে বুনো লত| ও ফুল 
নিয়ে গবেষণা করছেন | 

আমি বললাম, আপনার অমন সুন্দর সাজানো বাগান যে শুকিয়ে গেছে মিস্টার 
মিত্র 1 

গায়ত্রী বললেন, সাজানে। বাগান শুকিয়ে গেল বলেই দেখ! দিল এই গুল-মেহেন্দী 
লতা তাতে ফুটে উঠল এই রক্ত-রঙিন val 

_সাঁজানে| বাগানের চেয়ে এই বুনো লতাঝোপই আপনাকে বেশি খুশি করেছে 
দেখছি। 

নিশ্চয়ই বন্ধর! যেমন বনে সুন্দর, এখানকার নির্জলা রুক্ষ পরিবেশে এই গুল- 
“মেহেন্দী লতার ঝোপই স্বাভাবিক ব্যাপার 1... 

স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে বলেই তার মধ্যে সেখানকার মাটি ও মাটির 
তলার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে। আমার ভূতান্বিক বন্ধু লিখেছিলেন, রক্ত-ফুলের 
সারির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আকরিক সীসা-দস্তার ভাগারের আকর | é 

এ গুল মেহেন্দী লতার তলায় খোড়াখু'ড়ি করলে হয়তে। উদ্ঘাটিত হত ee সীসা- 
Weis ভাণ্ডার, কিন্ত বনবিভাগের কাছ থেকে অনুমতি পাইনি বলে অমুদঘাটিত রইল 
এই qe 

গুলমেহেন্দীর রক্ত-রঙের ফুলের লঙ্গে সীসা-দস্তার নিবিড় সম্পর্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
রাজগড়ে না পেলেও রাজস্থানের জাওয়ারে পেয়েছিলাম। নেখানে সীসা-দস্তার খনির 


ওপরে ফুটে উঠেছে গুল-মেহেন্দীর ফুলের রাশিতার রক্ত-রঙের মধ্যে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছে সীসা-দস্তার গুপ্ত অস্তিত্ব। 


॥ শয় ॥ 


বনের রহস্তভেদ Sel মর্মভেদ ক'রে খনিজের সন্ধান সম্ভব। প্রক্ৃতিপাঠে যে সক্ষম, 
প্রকৃতি তাকে সম্পদবান করে তোলে | 

এই einer প্রশ্ন উঠতে পারে, যেখানে গাছপালা নেই সেখানে মাটির নীচে চাঁপা 
পড়ে থাকা খনিজ সম্পদের হদিস কী ভাবে পাওয়া যেতে পারে? 

মাটি ও পাথর পরীক্ষা, তাদের নমুনা সংগ্রহ করে রাসায়নিক বিশ্লেষণ, মাটি ও 
পাথরের স্তরের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক way প্রেরণ, মাটির মধ্যে কৃত্রিম কম্পন 
স্ষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগে মাটিতে চাপা প'ড়ে থাকা খনিজ-ভাগ্ার খুঁজে বের 
করার চেষ্টা করেন ভূবিজ্ঞানীরা। এই সব পদ্ধতির সাহায্যে অনুকূল সম্ভাবনার আভাস 
পেলে Stal fife ক'রে, অর্থাৎ গভীর নলকুপ খনন করে খনিজ-যুক্ত শিলাস্তরকে বিদীর্ণ 
করেন এবং তার নমুনা আহরণ করেন। বনভূমি বা মরুভূমির যে কোনও অঞ্চলে এই 
সব পদ্ধতির সাহায্যেই ভূতাত্বিক সমীক্ষা কর! হয়। উত্তর আমেরিকার এযারিজোনা 
এবং রাজস্থানের মরুভূমির মধ্যে এমনি করে বিপুল ধাতু ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। 

গতান্গগতিক ভূতাত্বিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে মরুভূমির রিক্ততার মধ্যে কোন রকম 
সমীক্ষা সম্ভব নয় বলেই ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন। ভুবিজ্ঞানী হিসেবে আমার নিজেরও 
তাই ধারণা ছিল। কিন্ত মরুভূমির বুকে পাড়ি দিয়ে দেখি, মরুভূমির fied Feel 
পুরোপুরি রিক্ত নয়__“রিক্ততার বক্ষ ভেদি” মরুভূমির মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্পদ জায়গায় 
জায়গায় বিচিত্রভাবে নিজেকে উন্মোচন করেছে। 

মরুপ্রীন্তরে আমার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছিল আমার বন্ধু রতনলাল 
গোলাদ্ির সঙ্গে মরুভূমির বুকে পাড়ি দিতে গিয়ে। রাজস্থানের থর মরুভূমি গোঁবি- 
সাহারার তুলনায় ছোট হলেও নগণ্য নয়। তার বিশেষত্ব হল তার খনিজ সম্পদ । তাঁর 
fret বালি বা নেড়া কোয়রজাইট-এর পাহাড় কত রকম ধাতু, que উপরত্বের ভাঙার 
চাপা দিয়ে রেখেছে তার লেখা-জোখা নেই। চাপা দেওয়া সম্পদের অনেকখানি 
মাষের নাগালের মধ্যে এলেও তার অধিকাংশের খবর ভূবিজ্ঞানীরা৷ পাননি ॥ এমনি 
একটি গুপ্ত খনিজ ভাণ্ডারের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম আমি রতনলালের mcr উটের পিঠে 


চেপে। 


৫২ সন্ধান 


রূতনলাল আমার স্কুলের সহপাঠী | সে স্কুলের গণ্ডী পেরোতেই তাঁর বাবা বিষেণলাল 
কলকাতা থেকে চালে এলেন যোধপুরে। যোধপুরে তাঁর পৈত্রিক পাঁথর-খোদাইয়ের 
কারবার আঁছে। পৈত্রিক এই পেশা ছাড়া একটি নেশা নিয়ে মেতেছিলেন বিষেণলাল ॥ 
বোধপুরের কাছে তেওরির পশ্চিমে মরুভূমির মধ্যে প্রায় আড়াইশো। বর্স-কিলোমিটার 
এলাকা! ইজারা নিয়ে তিনি গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এই গুপ্তধনের হদিস ছিল একটি, 
eaten পু'থির মধ্যে । পু'থিটা পেয়েছিলেন তীর ঠাকুর্দীর আমলের সিন্দুকের মধ্যে | 
একটানা প্রায় বারো বছর ধরে খোঁজাখুঁজি করছেন তিনি, কিন্ত খুঁজে পান নি কিছুই | 
এতে অবশ্য দমে যান নি তিনি এতটুকু, কারণ তাঁর একান্ত বিশ্বাস যে, এ ইজীর নেওয়া 
এলাকার মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকোনো! আছে এ গুপ্তধন | কিন্তু মরুভূমির মধ্যে 
দিনের পর দিন খোজাখু'জি করতে করতে তার শরীর খারাপ হয়ে গেল। তখন তিনি 
রতনলালকে বললেন এই অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে | 

বিষেণলালের cial উট ছুমরাঁজের পিঠে চেপে খোজাখু'জি শুরু করে রতনলাল | 
তেওরির পশ্চিমে থর মরুভূমির বালির একটানা বিস্তার ছাড়া আর কিছু নেই ॥ 
বিবেণলালের ইজারা Gel এলাকাটি প্রায় চষে ফেলে সে, কিন্তু বালির আবরণের 
আড়ালে কোথাও গুপ্তধনের কোন আভাসই পায় না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে সে 
আমার শরণাপন্ন হয়। আমি তখন ভূ-তত্ব নিয়ে এম-এসসি পড়ছি কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে | রতনলাল যখন আমাকে চিঠি লিখল তখন আমাদের পূজোর ছুটি চলছে, 
কাজেই ওর চিঠি পাওয়| মাত্র যোধপুরে চলে যেতে কোন অস্থবিধে হয় নি আমার। 

তেওরির চারপাশের মানচিত্র রতনলাঁলের কাছে ছিল, আর আমার কাছে ছিল 
একটি কম্পাম। কম্পাস হল দিগ দর্শক xu— eia সাহায্যে দিকনির্ণয় করা যায়। এ 
কম্পাম ও মানচিত্র নিয়ে রতনলাল ও আমি ছুমরাঁজের পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়ি ও 
পাড়ি দিই বালির সমুদ্রের মধ্যে | 

বালির সমুদ্রই বটে। যতদূর দৃষ্টি চলে বালি ছাড়! আর কিছু নেই। বালির মধ্য 
দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে দুমরাজ। বালির মধ্যে জায়গায় জায়গায় চোরাবালি লুকোনো আছে, 
চোখে দেখে তা চেনার উপায় নেই। fare দুমরাজের সহজাত Uwe] আছে তাকে 
চিনে নেওয়ার। নে অনায়াসে তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে। রীতিমত ভারি তার 
শরীর, কিন্তু বালির ওপরে দিব্যি পা ফেলে চলতে পারে। তা ছাড়া ওকে নিয়ে আর 
একটা মস্ত স্থবিধে আমাদের | সেটা হচ্ছে aia ও পানীয় বিনা ক্ষিধে ও তেষ্টা মেটাবার 


ক্ষমতা আছে ওর। তার পিঠে কুঁজ ও পাকস্থলীর মধ্যে জমা জল একটানা দু সপ্তাহ 
খরে তাকে পুষ্টি জোগায় ও তার তেষ্টা মেটায় । 


সন্ধান eo 


কিন্তু দিনের পর দিন বালির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে বালি ছাড়া আর কিছু দেখতে 
‘পেলাম না। এ 

মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু কাটাঝোপ চোখে পড়ল, বালির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার 
হয়ে আছে, যেন বালির Bz জায়গায় জায়গায় কাটাঝোপের আকার নিয়েছে । কিন্ত 
বালির মধ্যে এই কাটাঝোপগুলোর মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে পারে | 

সেদিনও অন্য সব দিনের মতই নিম্পৃহভাবে বালি ও কাটাঝোপগুলোকে দেখতে 
দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রখর রৌদ্রে ঝলমল করছে ifte era নজর পড়ে বালির 
দানাগুলো থেকে ঠিকরে-পড়া আলো যেন আগুনের শিখার awl জল জল 
করছে। 

বালির দিকে তাকানো যাচ্ছে না, রোদ ঝলসানো বালির দিকে চেয়ে চোখ অন্ধ হ'য়ে 
যাবার ভয়ে তাকাই কাটাঝোপগুলোর দিকে । দেখবার মতে নয়, তবু দেখতে 
থাকি। 

কাটাঝোপগুলৌকে দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মানচিত্রের মধ্যে ওদের চিহ্নিত 
করে ফেলার Gite চাপল | রতনলালকে এ কথা বলতেই সে অবাক হ'য়ে তাকাল 
আমার মুখের দিকে। মুখে অবশ্য কিছু বলল না। 

দুমরাজের পিঠ থেকে নেমে কলম্পাসের সাহায্যে মানচিত্রের ওপরে আমরা কোথায় 
আছি তা ঠিক করে ফেলি। তারপর একে একে কীটাঝোপগুলিকে চিহ্নিত করতে 
থাকি। 

দিন ছুই ধারে এমনি জরিপ করার পর মরুভূমির বালির পটভূমিকায় 
কাটাঝোপগুলোর মোটামুটি একটা ছবি ফুটে ওঠে মানচিত্রের মধ্যে। রতণলালকে তা 
দেখাতে মৃতু হেসে সে বললে, চমৎকার হয়েছে__কিন্ত এর থেকে গুপ্তধনের হদিস কি 
পাবে কিছু? : 

_ পেতেও পারি। আমি জবাব দিলাম, তবে তাঁর জন্য আরও ভাল ক'রে দেখা! 
দরকার | 
- আরও ভাল ক'রে দেখা | 
আমার মুখের দিকে অবাক হ'য়ে তাকায় রতনলাল £ এতদিন ধ'রে এত দেখা হল_এর 
পরে আরও ভাল ক'রে দেখার কী আছে কিছু? 

_ আছে বই কি। এপর্যন্ত যা কিছু দেখেছি, সব দিনের আলোয় দেখেছি d 


এখন রাতের আঁধারে দেখতে হবে | 


৫৪, সন্ধান 


_ রাতের আঁধারে দেখবে কী হে! রতনলালের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে £ 
আধারে কিছু দেখা যায় নাকি? 

_যাঁয় বই কি। আমি জবাব দিলাম, এমন অনেক জিনিস আছে xi রাতের 
আধারেই ভাল ফুটে ওঠে। ব্যাপারটা হেঁয়ালির wel শোনালেও সত্য, চাক্ষুষ না 
দেখলে বুঝতে পারবে না। 

পরদিন রাত্রে উটের পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কৃষ্ণপক্ষের রাত। 
তেওরি পেরিয়ে আসতেই মরুভূমি । কিন্ত এই অন্ধকারে মরুভূমিকে মরুভূমি বলে মনে 
হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন একটা অন্ধকারের সমুদ্র | ওপরের আকাশটাও যেন একই 
আধার দিয়ে গড়া | তবে আকাশের আধার একটানা নিরেট নয়_তার মধ্যে 
তাঁরাগুলো৷ লক্ষ লক্ষ চুমকির মতো বসানো। 

অন্ধকারের মধ্যে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ার মতো! অবস্থা! হলেও আমর! দিশেহারা 
হই না, কারণ আমরা জানি যে ছুমরাঁজ দিশেহারা হবে না। এই মরুভূমির প্রতি ইঞ্চি 
জমি ওর মুখস্থ, গভীর অন্ধকারের মধ্যে পা দিয়ে বালি ছাঁয়েই বুঝতে পারে কোথায় 
এসেছে সে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস, অন্ধকারে এলোপাঁথাড়ি ঘোরাঘুরির পরও সে 
ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের যোধপুরে। 

অন্ধকারের মধ্যে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর বিরক্ত হ'য়ে রতনলাল বললে, পাগলের 
মতো আর কত ঘুরবে এই অন্ধকারের মধ্যে | 

ঘোরাঘুরি যতক্ষণ a সফল হচ্ছে__মানে যতক্ষণ কিছু একটা চোখে পড়ছে 
আমাদের 

_তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে! আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে 
রতনলাল, এই অন্ধকারের মধ্যে কী কিছু চোখে পড়বে আমাদের ! আমরা কী বাঁঘ- 
ভালুক-বেড়াঁল, যে অন্ধকারে দেখতে পাব? 

_ ধৈর্ঘ হারিয়ে! না, সঠিক জায়গায় গিয়ে যদি পৌছতে পার, তাহলে ঠিকই দেখতে 
পাবে--- i E! 

সঠিক জায়গাটি কোথায় সে সম্বন্ধে আমার নিজেরও কোন ধারণা নেই, কাজেই 
জায়গাটি খুঁজে বের করার ব্যাপারটি দুমরাজের হাতে ছেড়ে দিই। যথেচ্ছ যেখানে 
খুশি যায় সে, তাকে কোন বাধা দিই না। 

অবাধে এদিক ওদিক যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত বিশেষে একটি দিকে যেতে থাকে সে। 
চলতে চলতে হঠাৎ চলার গতি বাড়িয়ে দেয়, ওদিকে ওর পক্ষে লোভনীয় কিছু আছে যেন | 

উটের লোভ জিনিসটার সঙ্গে উটের পালকদেরও কোন পরিচয় নেই। পানীয় বা 


eS আন 


সন্ধান (Xs 


বাসস্থান কোনকিছুর ওপরেই কোন আসক্তি নেই তার। কাজেই কিসের টানে এমনি 
ছুটে চলেছে দুমরাজ তা রতনলাল ও আমি কেউই পারি না বুঝতে । 

প্রায় মিনিট পনেরো এমনি চলল ছুমরাজ। তারপর হঠাৎ একটা আশ্চর্য দৃশ্ঠ 
Seats হল আমাদের চোখের সামনে । অন্ধকারের মধ্যে একরাশ আলো কুস্ুমির 
বালি খুঁড়ে তা বেরিয়ে আসছে । এ আলো লক্ষ্য করেই ছুটছে দুমরাঁজ | 

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মানুষ থেকে শুরু ক'রে কীটপতদ পর্যন্ত সকলেই যেতে 
চায়, কাজেই দুমরাজের এ আলো! লক্ষ ক'রে ছুটে-চলা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার | 
কিন্ত অস্বাভাবিক এ আলো মরুভূমির বালি খুঁড়ে কোথা থেকে বেরিয়ে 
আসছে? : 

এ আলোর কাছে এনে দেখি, আলোর উৎস বালি নয়, কীটাঝোপ । এখানে 
বিস্তীণ অঞ্চল জুড়ে বালিকে চাপা দিয়ে রেখেছে ঘন সন্নিবন্ধ কাটাঝোপ। 

আলোর আকর্ষণে দুমরাজ এখানে ছুটে এলেও তার লক্ষ্য কাটাঝৌপগুলো। সে 
তার লক্ব। ঘাড় নামিয়ে কচমচিয়ে খেতে থাকে কীটাস্থন্ধ গাঁছগুলোকে। 

 দুমরাজের পিঠ থেকে নেমে পড়ে কীটাগাছগুলোকে পরীক্ষা করতে থাকি আঁমি। 

প্রতিটি কাটাগাছ থেকেই আলো বেরিয়ে আসছে। আলো uw কীটাগাছ বিকীরণ 
করছে না, কাটাগাছের গায়ে লেগে থাক! ছত্রাক ফুঁড়ে বিকীর্ণ হচ্ছে। বোধ হয় এই 
ছত্রাকের জন্যই এই কীটাগাছগুলোকে খেতে এসেছে ছুমরাঁজ। পরে জেনেছিলাম+ 
ছত্রাক উটেদের কাছে রীতিমত সুস্বাদু । 

আলো বিকীরণকারী ছত্রাকের কথা বইয়ে পড়েছিলাম — তাকে চোখে দেখলাম এই 
প্রথম | খুব fs চোখ জুড়ানো আলো d মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি আমি ও 
রতনলাল dre 

পরদিন সকালে আবার এ কীটাগাছগুলোর কাছে যাই। দিনের আলো এ ছত্রাক 


থেকে বিকীর্ণ আলোকে চাঁপা দিয়ে রেখেছে, তাই ছত্রাকটিকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে। 
গুলির গায়ে পাতল। পর্দার মতো লেগে আছে। 


ঘন সবুজ তার রঙ-_কীটাগাছের ডাল à 
ছত্রাকের কিছু নমুনা তুলে নিয়ে আমি । যোধপুরের ল্যাবোরেটারিতে তা পর m 


কারে তার মধ্যে সীসার সন্ধান পাই। 
সীসা খুবই মূল্যবান ধাতু। এখানে তা এসেছে মাটির তলা থেকে। মাটির তলায় 


পাথরের স্তরে হয়তে। সীসার ew ভাণ্ডার আছে। জলের fau এ সীসার 
খানিকটা ওপরে উঠে এসে এই স্বয়ংপ্রভ মানে আলোবিকীরণকারী ছত্রাক সুষ্টি 


করেছে। 


৫৬ সন্ধান 


মরুভূমির অন্যান্য কীটাগাছের সঙ্গে এই কীটাঁবনকেও মানচিত্রের মধ্যে আগেই 
চিহ্নিত করেছি 1 এখানে লাল দাগ দিয়ে রতনলালকে বললাম, এখানেই আছে 
তোমাদের eei é : 

আমার আন্দাজ যে ভুল নয়, তার প্রমাণ দিনকয়েক বাদেই পাওয়া গেল | 


খোঁড়াখু'ড়ি ক'রে এ কাটাবনের তলায় সীসাযুক্ত খনিজের একটি গুপ্ত ভাগাঁরের সন্ধান 
পেল রতনলাঁল*** 


|| দশ ॥ 


ভূতাত্বিক অন্ুদন্ধানের প্রসঙ্গে জল সন্ধানের কথাও বল! যেতে পারে, কারণ মাটির 
নীচে মাটি বা শিলান্তরে সঞ্চিত জল-ভাগ্ারকে খনিজ বলা চলে। অন্তান্য খনিজের মত 
was defeats এবং নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠনযুক্ত। লোহাযুক্ত হেমাটাইট যেমন 

'লোহা ও অক্সিজেনএর সমাহার, জলও তেমনি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনএর যৌগ জলের 

মূল উৎস সমুদ্র হলেও মেঘ থেকে বরে পড়া বৃষ্টি মাটির মধ্য দিয়ে শিলাস্তরে প্রবেশ ক'রে 
যে জনভাগ্ডার VP করে, তা খনিজভাগ্ারের মতই শিলাস্তরের গঠন ও বিন্যাসকে 
অনুসরণ করে। অন্যান্য খনিজের মত তার সন্ধানেও রীতিমত ভূতাত্বিক সমীক্ষার 
প্রয়োজন হয়। 

মানুষের চাহিদার নিরিখে অন্যান্য থনিজের চেয়েও জল শ্রেষ্ঠ । মোনা, তামা, রুপা, 
হীরা, নীল! প্রভৃতি বাদ দিয়ে মানুষ বাচতে পারলেও, জল ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব 
অসম্ভব । কাজেই ভূতাত্বিক সমীক্ষার কর্মসুচি তৈরি করতে গিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা জলের 
সন্ধানকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। 

১৯৫৩ সালে ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজে নেমেই আদেশ পেলাম, জল খুঁজে বের 
কর। শুধু আমি নই, আমার সঙ্গে যে কয়জন ভূবিজ্ঞানী ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা 
(Geological Survey of India) বিভাগে তাদের কর্মজীবন শুরু করল, সকলেই পেল 
এই নির্দেশ। 

আমাদের মাঁতৃভূমিকে res বলা হয়। নদী-নালাত্বদ-পুকুরে এত জল, জলের 
বাহুল্য এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্লাবিত করে, কিন্ত তবু এ দেশের অধিকাংশ মানুষ 
জলবঞ্চিত-_ কোলেরিজের অভিশপ্ত নাবিকের মতই তাদের ভাগ্যে "water water 
everywhere, not a drop to drink" | অর্থাৎ জল থাকলেও তা পদ্ধিল ও দুষিত, 
পানের অযোগ্য । জল ছাড়া Cel মানুষ বাঁচতে পারে না, কাজেই অধিকাংশ মানুষ 
এই অপেয় জলই পান করে । যাঁকে বলে “পরিশোধিত জলের সরবরাহ ( filter water 
Supply)? শহরের mee ভাগ্যবানদের মধ্যে ত! সীমাবন্ধ। অতএব পানীয় 
জলের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে দেশময়। 

" বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব মেটাবার অন্যতম উপায় হল ভূতলবিহারী জলের ভাণ্ডার 


s সন্ধান 


(ground water;resource) খুঁজে বের করা। ভৃবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার আওতায় তা 
পড়ে__কমলা, চুনাপাথর, vial, লোহা, wa প্রভৃতি খনিজের মত ভূত্তরে নিহিত জলকে 
খনিজজ্ঞানে সন্ধান নেন ভূবিজ্ঞানীরা। ১৯৫৩ সালে আমরা দশজন তৃবিজ্ঞানী দেশের 
fea অঞ্চলে কয়েকজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে শুরু করলাম এই জল 
সন্ধানপর্ব | 

আমরা কাজ শুরু করলাম বিহারের খরাপীড়িত একটি অঞ্চলে। জায়গাটি 
হাজারিবাগ জেলার পূর্ব অংশ__ব্যাপকভাবে মরুগ্রাসের কবলিত। দিগন্তবিস্ুত Wf 
মাঠ ও পোড়ামাটির শুদ্ধতাকে বিদীর্ণ করেছে নির্জলা নদীর বালির বিস্তার পুর থেকে 
পশ্চিম নদীর গতিপথকে চিহ্নিত করছে একটানা সাদা বালি-জলের কোন fom চোখে 
TER LI এ অঞ্চলের দু-তিনটি গ্রামের প্রায় তিন হাজার বাসিন্দার তৃষ্ণা নিবারণের 
WU এ শুকনো নদীর বালির গর্ভে লুকানো! জলটুকুমাত্র সহ্বল। বালি খুঁড়ে গর্ত করে 
অতি কষ্টে জল মেলে, ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আধ কলনী জল হয় বিনা সন্দেহ। 
গায়ের মেয়েরা রোদে ধু'কতে ধুঁকতে vu বালিতে গর্ত খোড়ে এবং গতে্ 
চুইয়ে ওঠা ফৌট। ফোঁটা জল অনেক কষ্টে আহরণ করে অমানবিক ধৈর্যের 
সঙ্গে | 


জলকষ্ট যে কাকে বলে এখানে এসে 


মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। অনিঃশেষ জলের 
পিপাসা, 


MP প্রাণভরে জল খাবার উপার নেই। আমার পরিচারক নদীর বালি থেকেই 
জল সংগ্রহ করে গ্রামের জবরদস্ত মেয়েদের সঙ্গ পাল্লা দিয়ে। কাজটা খুবই কঠিন, 
কারণ এদিককার গায়ের মেয়েরা ঠিক “অবলা” নয়, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগেও তাদের কুটা 
নেই। ত ছাড়া আমার নেপালী পরিচারক বাহাদূরকে তারা! “পরদেশী” বলে মনে 


কির, বালি খুঁড়ে তার জল আহরণকে তার! জল হরণ বলে মনে করে। সেদিন একটি 


পিয়ে এসে বলে গেল যে তাদের পাশাপাশি বালিতে গর্ভ খুঁড়ে বাহাদুর তাদের গর্তের 
জল টেনে 


নিচ্ছে--কাঁজেই à নদীর বালি থেকে ওকে জল নিতে তারা দেবে না! 
তারপর এ মেয়েদের TR ভেদ করে জলের ধারেকাছেও ঘে'বতে পারে al বাহাহুরঃ বাধ্য 


হনে সে গ্রামের সীমা পেরিয়ে নদী যেধানে শ্শানের পাশ দিয়ে বরে যাচ্ছে সেখান থেকে 
জল সংগ্রহ করতে শুরু করে | 


হাজারিবাগের এই খরা এলাকায় শুধু নয়, দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে জল খুজতে 
গিয়ে এমনি জলকষ্টে করি WR রাজস্থানের ‘aa মরুভূমির মধ্যে ছড়িয়ে আছে 
মত লা লোনা জনও “নিপট" হী, সেই “পট” থেকে স্থানীয় rot 
TUUM নিয়ে ভু মটাবার আয়োজন করেছি। অমির অধিবাসীরা! এক ধরনের 


সন্ধান ৫৯ 
ক্ষার মিশিয়ে লোনা জলের লবণত্ব দূর করে, সেই ক্ষার-এর খোঁজ পাই নি-_কাঁজেই 
বাধ্য হয়েছি এ লোনা জন পান করতে। 

জলরিক্ত অঞ্চলে জলকষ্টরের GS অবশ্য আমাদের প্রেরণা দেয় “ভূ-জল?, অর্থাৎ 
মাটির নীচে শিলাস্তরে প্রচ্ছন্ন জল খুঁজে বের করার কাজে। মাটির তলায় জলের 
অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে শিলাস্তরের প্রকৃতি ও ata) আগ্নেয় (igneous) ও পরিবর্তিত 
(metamorphic) শিলার মধ্যে জল ঢুকতে পারে না-_পাললিক (sedimentary) 
কাদাপাথর (shale) ও চুনাপাথরেও (limestone) জলের প্রবেশাধিকার নেই! ফাটল 
(fracture) «| চ্যুতি (fault) তাদের বিশ্লিষ্টকরলে পর তাঁদের মধ্যে সাময়িক জলের 
আধার "D হলেও নির্ভরযোগ্য জলসম্পদের জন্য খুঁজে বের করতে হবে বেলেপাথর 
(sandstone) অথব! বালির (sand) শুর, যার মধ্যে জলের গতি অবাধ এবং a] জলসম্প্ক্ত 
হয়ে জলের ভাণ্ডার we করতে পারে! বৃষ্টির জল মাটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে বালি 
বা বেলেপাথরের স্তরে, সেখানে সংরক্ষিত হয়ে WB করে স্থায়ী জলের আঁধার ৷ অনাৃষ্ট 
«| "ups দরুন মাটির ওপর যতই জলের অভাব ঘটুক না কেন, মাটির নীচের এই 
জলভাণ্ডার থাকে অক্ষয় হয়ে । আমাদের ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা এই গুপ্ত জলের ভাগারের 
অস্তিত্বকে সার! দেশ জুড়ে উদ্ঘাটিত করে, পরীক্ষামূলক কুপ (test borehole) খনন 
করে এই জলের নাগালও পাই আমর!। কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলে এই জল এত গভীরে 
অবস্থিত যে সরকারী STFU ছাড়া 2 জলের স্তর পর্যন্ত নলকূপ nici সম্ভব নয়। 

সরকারী aise এবং অর্থানুকুল্যের অবশ্য অভাব ঘটেনি । আমাদের ভূবৈজ্ঞানিক 
সমীক্ষার পাশাপাশি এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে খরাপীড়িত অঞ্চলগুলিতে 
অনেকগুলো নলকূপ খনন করে এই ভূতলবিহারী জন বা ভূ'জল (ground water ) 
আঁহরণ eal হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই বিশাল দেশ এবং ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার 
চাহিদার অনুপাতে তা খুবই নগণ্য । যা ছিল ভারতীয় ভূতাত্বিক সমীক্ষা বিভাগের 
বহুমুখী exiis অন্যতম, তা এখন কেন্দ্রীয় ভূ-জল সংস্থার (Central Ground Water 
Commission) ভারতব্যাপী বৃহৎ কমপর্বে ব্যাপ্ত__ভারতীয় ভূবৈজ্ঞীনিক সমীক্ষা 
বিভাগের মুষ্টিমেয় ভূবিজ্ঞানীর বদলে কেন্দ্রীয় SSH সংস্থার কয়েকশো জলবিজ্ঞানী ভূজল 
আঁহ্রণপর্বে লিপ্ত আছেন | fes তবু মেটেনি জলের অভাব, এদেশের অধিক 


wis জলভাগ্ড আজও রিক্ত | 

প্রায় তিন দশকের প্রয়ান সত্বেও জনকষ্টের লাঘব যে হয়নি তার প্রমাণ, অধিকাংশ, 
গরম জলের sg আজও বৃষ্টিনির্ভর, SIT আহরণের প্রয়াস বহু জায়গাতেই হয়নি 
সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, আজও নদী-নালা বা! জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করার কাজে 
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অন্ততপক্ষে দশ কোটি ভারতীয় নর-নারী সারাদিন ধরে নিযুক্ত। যে জল তারা৷ আহরণ 
করে, তাঁও এমনি দুষিত যে তা পান করে দৈনিক অন্ততপক্ষে সাড়ে সাত কোটি মান্য 
wi হয়ে পড়ে । গ্রামাঞ্চলের শতকরা পাচাত্তরজন খায় এই পানের অযোগ্য জল। 
মানুষ শুধু নয়, বনের পশুরাও পীড়িত হচ্ছে জলকষ্টে। জলের অভাবের দরুন 
FIA ছাড়ছে বন, বন ছেড়ে জলের সন্ধানে লোকাঁলয়ের কাছাকাছি অগ্রসর হচ্ছে। 
ফলে মানুষের কাছাকাছি হতে বাধ্য হচ্ছে এবং পৃথিবীর “হিংস্রতম প্রাণী” মান্যের 
হিংঅতার কাছে বলিপ্রদত্ত হচ্ছে । i 
সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের একটি গভীর বনে এমনি জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল যে সেখানকার 
সব পশুপাখি বেরিয়ে এসেছিল বনের আশ্রয় ছেড়ে । এক বন থেকে বেরিয়ে বনান্তরে 
যায়নি, কারণ নিকটবর্তী অন্যান্য বনও অনুরূপ Sal wer আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল । 
অন্য বনের বদলে তারা খুজেছিল জলের উৎস এবং শেষ পর্যন্ত জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত 
বহ্রিবাধ গ্রামের নিকটবর্তী একটি জলের dia কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। 
আত্মনংরক্ষণের জন্য বিকল্প বন না পেলেও জল পেয়ে খুশি রইল তার! | 
অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে একটি «we বেরিয়ে এসেছিল বনের আশ্রয় ছেড়ে। সেও 
এসেছিল বঙ্ুরিবাধে এবং বহুরিবাধের বীধের সঙ্গে যুক্ত একটি নালার ধারে লতাঝোঁপের 
মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল | 
বহুরিবাধের বাধ থেকে পানীয় জল পেলেও খাদ্যের চাহিদা মেটে না। খাদ্যাভাবে 
বিশেষভাবে জর্জরিত হয় বাঘটি, কারণ যে সব বন্য তৃণভোজীকে শিকার করে মে নিজের 
highs করত, তাঁদের একটিরও দেখ। পায় না এখানে । অগত্যা ক্ষুধার তাড়নায় সে 
লোকালয়ে এসে গৃহপালিত পশুদের ওপরে হামল! করতে থাকে-_-একে একে হত্যা করে 
কয়েকটি গরু ও ছাগল । মানুষের গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দিকেও নজর 
' দেয় সে, কয়েকজন মানুৰকে হত্যা করে নে মানুষখেকো। আখ্যা, পার। বাঘ সংরক্ষণ 
যোগ্য হলেও মানুবখেকো। বাঘের বেঁচে থাকার অধিকার নেই, কাজেই বিষপ্রয়োগে হত্যা 
করা হয় বাঘটিকে | 
বনের পশুদের মত জলের অভাবে মানুষও তাদের ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। পশ্চিম 
বাংল! ও বিহারের প্রায় বাট লক্ষ গ্রামবাসী ১৯৮০ সালে জলের অভাবের তাড়নায় গ্রাম 
ছেড়ে শহরে এনে জড়ে। হয়েছিল | এ বছরই গ্রীন্মকালে বোদ্বাই শহরের কাছে মুরবাদ 
গ্রামে বালতি প্রতি একটাক! করে পানীয় জল বিক্রী হয়েছিল। এমন অনেক গ্রাম 


আছে যেখানকার স্ত্রীলোকরা দৈনিক অস্ত পক্ষে তিন থেকে পাঁচ কিলোমিটার হেটে 
গিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করে। 


» 
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fea স্বাস্থ্যসংস্থার হিসাবমত ভারত ও অন্যান্য বিকাশশীল দেশগুলির অন্ন ও অন্য- 
সমস্যার মত পানীয় জলের সমস্যাও GF আরূড়_যে GAB এই সব দেশ ভুগছে, তা! 
অভূতপূৰ্ব । এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮১ সাল থেকে যে দশক শুরু হয়েছে তাকে আস্ত- 
Gifes জল-দশক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রায় সাড়ে পাচ হাজার কোটি টাকার 
পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয়েছে ভারতের জলকষ্ট নিবারণের জন্য | 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এতগুলো বছরের সরকারী কম তৎ্পরতা৷ এবং ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা 
সত্বেও জলসমস্ার কোন উল্লেখযোগ্য সমাধান ঘটেনি কেন। ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার 
ফলে জান! গিয়েছে, এদেশে আর যা কিছুর অভাব থাক, ভূ-জলের অভাব নেই__ 
কিন্তু তবু ত্রিশ বছর আগে জলের যে অভাব ছিল, সেই অভাবকে কেন আমরা উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে মেটাতে পারি নি এ প্রশ্ন আমাদের সকলের মনকেই নাড়া দেয়। 

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আত্মমমীক্ষার প্রয়োজন । একটু তলিয়ে আত্মবিশ্লেষণ 
করলেই আমর৷ বুঝতে পারব যে ভারত সরকার এবং জলবিজ্ঞানীদের ( Hydrologist ) 
তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি না থাকলেও জনসাধারণ নিশ্চেষ্ট থেকেছেন__ভলকষ্ট নিবারণে 
Stal সক্রিয়ভাবে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে । দেশের মানুষদের জলসমস্যাকে সব 
সমস্তার মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সমাধানের জন্য দেশের মানুষদের তৎপর হতে ডাক 
দিয়েছিলেন তিনি আজ থেকে নব্বই বছর আগে। তিনি বুঝেছিলেন যে দেশের 
মান্ষদের তাঁদের দুর্দশার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে হলে জলমমন্ার সমাধান করতে 
হবে। শিলাইদহ ও সাজাদপুরে থেকে জমিদারির কাজকর্ম দেখাশুনা করতে গিয়ে 
মাটির একেবারে কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন তিনি। পদ্মাতীরের ww পরিবেশের 
মধ্যে থেকেও যে wash তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা তার নিজের ভাষাতেই 
বলি। : rs e 
«...এই দেশেই যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পদ্ধবিলীন_-যে করে 
আরোগ্যবিধান, সে আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের, 
মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শশ্থসেতরে pega] বারে বারে মারছে আমাদের 
দেশকে, হয় মরি জলের বাহুল্ো, নয়তো অভাবে। প্রধান কারণ এই যে পলি ও পাঁকে 
নদীগর্ড ও জনাশযতল বহুকাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে _ব্ষণজাত জন 
যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করার শক্তি তাদের নেই ।” 

অতএব CHES সকলের কাছে আবেদন জানালেন তিনি জলকষ্ট নিবারণে সক্রিয় 
হবার ey) তিনি লিখলেন £ “ধরণীর যে অস্তঃপুরগত সম্পদ, যাতে Sew 
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আনন্দ, যাতে তার প্রাণ, তাকে ফিরে পাবার সাধন! আমাদের সকল সাধনার গোড়ায় ।” 
এই সাধনায় ব্রতী হতে ডাক দিলেন তিনি সকলকে | 
কিন্তু তার এই ডাক শুনে প্রথমে কেউ এলেন না। তখন তিনি ঠিক করলেন যে 
সাময়িকভাবে “কলম কানে গুজে”, লেখা বন্ধ রেখে একলা চলবেন এই পথে, একলাই 
অবতীর্ণ হবেন এই সাধনায় । এমন সময় (১৯০৬ --১৯০৭ সাল ) এগিয়ে এলেন কালী- 
মোহন ঘোষ; রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাড়ালেন তীর মানবসেবাজ্ঞে অংশ নেবার 87 
এবং জীবনের শেবদিন ( ১২ই মেঃ ১৯৪০) পর্যন্ত রত রইলেন নিরলস সেবাত্রতে। 
এখানে দুটো কথা পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষভাবে প্রণিধান করে নিতে হবে। 
প্রথম, রবীন্দ্রনাথের নমসাময়িক দেশনায়কদের কর্মপর্ব ও SRST ছিল নগরকেন্দ্রিক, 
রবীন্দ্রনাথের পল্লীকেন্দ্রিক দেশসেবার ডাকে সাড়! দেবার মত মানসিক প্রস্তুতি তাদের 
ছিল না। দ্বিতীয়, তথাকথিত স্বদেশী ও বিপ্লবীতে দেশ ছেয়ে গেলেও কালীমোহন 
ছাঁড়া কেউই পলীগ্রামকে কেন্দ্র করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাননি । অর্থাৎ 
বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই গভীরভাবে "ez করেছিলেন 
যে ভারতীয়দের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীগ্রামে এবং পল্লীগ্রামের নরনারীদের ছুঃখকষ্টের 
প্রতিকারে একমাত্র কালীমোহনই রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাড়িয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 

“একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচগী করেছিলুম | মনে ধারণা ছিল 
লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব, এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোন কাজের 
আমি যোগ্য নই। কিন্ত যখন এ কথা৷ কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলাম না যে, 
আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপলীতে, তার চর্চা আজ থেকে শুরু কর! চাই, 
তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুজে এ কথা আমাকে বলতে হল-_আচ্ছা, আমিই 

এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্য সেদিন একটিমাত্র লোক 
পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তার জর আসে, 
তার উপরে পুলিশের খাতায় তাঁর নাম উঠেছে |” 

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে দাড়া দেবার আগে কালীমোহন পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
পল্লীবাপীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । এই সময় একদা (১৯০৬ সালে) 
Frisia ক্ষিতিমোহন crete বিক্রমপুরের সৌনারং গ্রামে গ্রীন্মের অবকাশ যাপন 
করতে এসে চমৎকৃত হন কালামোহনের ক্রিয়াকলাপ দেখে এবং তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ান 
মাঁলথাননগর, চাদপুর+ হানারচর, বাবুরহাট, হরিণা, ফরকাঁবাদ, গোবিন্দিয়া, বাঁজাপ্তি, 
বাখরপুরঃ বানিয়া প্রভৃতি গ্রামে। কালীমোহনের অক্লান্ত ভনসেবার সঙ্গে নিজেকে 
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পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলতে না পারলেও ক্ষিতিমোহন তার “সেবা-নিবেদিত” জীবনকে 
রাঙিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্-অন্ুরাগ দিয়েঁ_রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে তিনিই তাকে 
প্রথম পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহনের প্রভাবে রবীন্দ্রকাব্য-অনুরাগ ক্রমশ 
রবীন্দ্র'অনুরাগে পরিণত লাভ করে, যাঁর দরুন রবীন্দ্রনাথের ডাক শোনামাত্র কালীমোহন 
সাড়া না দিয়ে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন কালীমোহনকে টেনে নিলেন তীর জনসেবার 
ব্ৰতে, Gey কাঁলীমোহন টানলেন ক্ষিতিমোহনকে, ক্ষিতিমোহনের ধারণা কালীমোহনেরই 
Vial রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করে নিয়ে এসেছিলেন। 

এবারে দেখা যাক জলকষ্ট নিবারণে রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহনের ভূমিকা কী। 
জলকষ্ট নিবারণের প্রয়াসে রত হওয়ার আগে কালীমোহন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উপলব্ধি 
করার চেষ্টা করেছিলেন গ্রামাঞ্চলের জলকষ্টের স্বরূপ । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখে- 
ছিলেন : 

“...এই যে এরা পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কী প্রতিকারের কোন উপায় নেই! 
আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাখে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক 
ক্রোশ দূরের জলাশয় হতে, জল আনতে ছুটছে ।...কীভাঁবে.কেমন করে এদের এই মরণ- 
দশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে 
অভিভূত করেছিল 1” 

জলকষ্ট রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে কষ্ট দিয়েছিল তার দুঃখ বিশেষভাবে মেয়েদের 
ভোগ করতে হয় বলে। তিনি লিখেছিলেন : 

“যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে, তার সবচেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ 
করতে হয়। মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে__তাই মন্ত্রে আছেঃ আপো 
অন্মান মাতরঃ শুদ্ধযন্ত। জল মায়ের মত আমাদের পবিত্র করুক - ” 

কিন্ত আমাদের পবিত্র করার মত স্বচ্ছ নির্মল জল যে সহজলভ্য নয় তা বুঝতে পেরে- 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । মাটির ওপরে জলের ধারা বা জলের আধার যে পঙ্ধবিলীন ও 
জীবাণুদুষিত এবং জল বিশুদ্বরপে ভূতলেই যে বিরাজমান, তাও জানতেন তিনি। এই 
Nest জল সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন : 

**'ধরিত্রীর বুকের ভেতরে প্রাণের রসর্ধারা আছে। এই ধারা AGES 
Site" 

এই ভূ-জল সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেনঃ 

“.*মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে 
পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কলোলিত হয়ে বেরিয়ে ler" 
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ভূতন-বিহাঁরী জলকে আয়ত্ত করার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তার, 
গানের মাধ্যমে £ 


“এসো এসো হে তৃষ্ণগ্ জল» কল্কল্‌ RT 
ভেদ করি কঠিনের ক্রুর বক্ষতল কল্কল্‌ ছল্ছল্‌। 
এসে! এসো উত্সআোতে গুঢ় অন্ধকার হতে 

এসো হে নির্মল, কল্কল্‌ BAB | 

-**মরুদৈত্য কোন্‌ মীয়াবনে 

তোমারে করেছে বন্দী পাযাণশৃঙ্খলে। 

ভেঙে ফেলে দিয়ে কার! এসে! বন্ধহীন ধারা, 
এসো হে প্রবল, কল্কল্‌ ছল্ছল্‌। 


গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে যে পরিকল্পন। ক্রমশ 
specs রূপান্তরিত হচ্ছিল, তাকে পুরোপুরি কাজে লাঁগাঁবাঁর জন্য কালীমোহন ঘোষ এগিয়ে 
এলেন। দেশের কাজে সমর্পিত প্রাণ নেতাদের কাছে না গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে 
জনসেবায় দীক্ষা নিলেন কালীমোহন, কারণ তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে 
রাজনৈতিক উচ্চাশাবজিত দেশপ্রেম রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আছে। ররীন্দ্রনাথের নির্দেশমত 
প্রথমে তিনি শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর মধ্যে তার SX Ue রচনা করলেন | 
এখানে রবীন্দ্রনাথের যে জনসেবার কাজ ছিল, তাতে তিনি আত্মসমর্পণ করেন সর্বাস্তঃ- 
করণে। 

সম্প্রতি শ্রী জিতেন সেন রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহনের গ্রামকেন্দ্রিক জনসেবার কথা 
স্মরণ করেছেন | তিনি লিখেছেন যে রাজনীতি ব্যবসারীর1 ( practical politicians ) 
যখন শহরকে কেন্দ্র করে আবেদন নিবেদনের পাল! জমিয়ে তুলেছেন, তখন গ্রামাঞ্চলের 
নরনারীদের দুঃখ-কষ্ট ক্লিষ্ট হয়ে খাঁটি জনসেবার ক্ষেত্রে দেশের যুবশক্তিকে নিয়োজিত 
করতে চেয়েছিলেন রবীন্নাথ। তীর আহবানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এনেছিলেন কালী- 
মোহন ঘোষ। গ্রামের দরিদ্র, অবহেলিত মানুষদের CUT এমনি একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন 
যে সকলকেই তার একান্তভাবে আপনজন বলে জানতেন। শ্রী সেন লিখেছেন, "GE 
অসময়ে যখনই যে গ্রামে গিয়েই হাজির হয়েছেন কালীমোহন, গ্রামের মানুষরা! ঘর থেকে 
বেরিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে ঘিরে ফেলে তার আদেশের অপেক্ষা করেছেন p অর্থাৎ 


গ্রামবাসীদের ওপরে তার প্রভাব এমনি গভীর ছিল যে বিনা তর্কে তার আদেশ শিরোধার্ধ 
করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন তারা সর্বদাই | 
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“জনগণের মনের ওপরে কালীমোহনের প্রভাব এমনি গভীর ছিল যে ইচ্ছে করলে 
তিনি সর্বজনবরেণ্য জননেতা হতে পারতেন । কিন্ত পগ্রামসেবার কাজেই কালীমোহনের 
আপন প্রতিভার স্বাভাবিক ক্ষেত্র” ছিল, জনসেবাঁর মধ্যেই চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল . 
তার নেতৃত্ব। কালীমোহনের স্মৃতি-চারণা করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী লিখেছেন 
যে, মানবসেবায় আত্মপমপিত প্রাণ কালীমোহন ছিলেন সত্যিকারের কর্মযোগী। কিন্তু 
“কাজের জন্য যতটুকু করা উচিত ততটুকু করিয়া তাহার মন মানিত না|” 

ক্ষিতিমোহনের স্মতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি যে স্বাস্থ্য এবং দৈহিক শক্তির 
সীমা পেরিয়ে কাজ করতে গিয়ে কালীমোহনের শরীর ভেঙ্গে পড়ল। তীর. স্বাস্থ্যের 
অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাকে শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। এরপর 
কালীমোহন অবতীর্ণ হলেন শিক্ষাব্রতীর ভূমিকার | শিশুদের শিক্ষার কাজে ব্রতী হয়ে 
তিনি অনায়াসে জয় করে নিলেন শিশুদের হৃদয়। লোকশিক্ষাব্রতে তার নিষ্ঠা দেখে 
রবীন্দ্রনাথ মুরোপের শ্রেষ্ট লোকশিক্ষার আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার e 
তাকে নিয়ে গেলেন যুরোপে। 

কিন্তু কালীমোহনের প্রধান আকর্ষণ ছিল জনসেবা | ফুরোপে শিশুশিক্ষার পদ্ধতি 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গেলেও তীর প্রগাঢ় মানবপ্রীতি দিয়ে তিনি বিলাতের 
বিদগ্ধ সমাজের মান্ষদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । তীর সহজাত মাঁনবপ্রীতি 
দিয়ে তিনি বিলেতের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের সঙ্গে সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে- 
ছিলেন-_-এজরা পাউণ্ড, রদেনস্টাইন প্রভৃতির সঙ্গে তীর গভীর. যোগ স্থাপিত হয়েছিল 

শিক্ষাব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে এলেও কালীমোহনের মনগ্রাণ জনসেবাঁর 
দিকেই ঝুঁকে থাকত | তিনি দেশে ফেরার কিছুদিন বাদে প্রতিষ্ঠিত হল প্রীনিকেতন, 
শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে মানবসেবার, ce সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন কালীমোহন-__ 
তারপর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একনিষ্টভাবে গ্রামসেবার কাজে লেগে . 
রইলেন । ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর ভাবায় “এই গ্রামসেবার কাজেই কালীমোহন আপন 
প্রতিভার স্বাভাবিক ক্ষেত্র পাইলেন | এই কাজে তাহার খ্যাতি সার! ভারতে প্রচারিত 
হইল ৷ বহু স্থান হইতে তাহার কাছে গ্রামসেবকরা কাজ শিথিতে আপিতেন I" . 

এবার দেখা যাক জলকষ্ট নিবারণে কালীমোহনের ভূমিকা কী। প্রথমত জলাভাঁব 
শিবারণ। বীরভূমের অধিকাংশ অঞ্চল প্রতি বছরই জলাভাব এবং তার দরুন অন্নাভীবে 
জর্জরিত হয়। এই জলাভাব নিবারণের জন্য কাঁলীমোহন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং 
নিশাপতি মাঝির সহযোগিতায় শান্তিনিকেতনে কাছাকাছি একটি জলাশয়ের সংস্কারে = 
AS হন। এই ব্যাপারে তারা যে আদর্শ দেখালেন তার ফল সুদুরবিস্তুত হয়েছিল 

৫ 
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"ecu" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মহৎ প্রয়াসের উদ্দেশে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন t 
তিনি লিখেছিলেন, “আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতিগণ নিজেদের ক্ষৃত্র সামর্থ্য অনুসারে 
নিকটবর্তী পল্লীগ্ামের অভাব দূর করার চেষ্টা করেছেন...এই সম্মুথের “বিস্তীর্ণ জলাশয়ের 
প্ধোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন: তা সকলেই জানেন।-''এখানে শুষ্ক 
ধুলি এসে জলরাশিকে আক্রমণ করেছিল চারদিক থেকে। আত্মঘাতিনী মাটি আপন 
বুকের সরদতা হারিয়ে রিক্ত afe ধারণ করেছিল_-আবার আজ সে দেখা দিল fom রূপ ' 
fia" 
দ্বিতীয়ত, মাটিকে মরুগ্রাস থেকে রক্ষা। জলাভাব দূর করার py সঙ্গে মাটির 
নীচের জলাধারকে অক্ষত রেখে মাটির সরসতা৷ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়ত। রয়েছে | 
এই প্রদঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন = 
“এ সমস্ত। আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্য 
সম্পদকে রক্ষা কর! সর্বত্র সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে exi অমিতাচারী-*মানুষ COR 
ভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে তার কুলোয়নি, তাই সে, 
নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার, 
উদ্যোগ করেছে । ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বৌলপুরে ডাঁঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে” 
বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে__এক সময় এর এমন দশ! ছিল না। এখানে ছিল অরণ্য” 
সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেচেছে। সেই 
অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার, 
আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী ace, আবার তিনি রক্ষা করুন এই 
ভূমিকে, দিন তার ফল, দিন তার Bla” 
কবির এই বাণী আকাশের শূন্যমাঝে বিলীন হয়নি। ভূমিকে মরুভূমির আক্রমণ 
থেকে প্রতিরোধের জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাঁবে সচেষ্ট হয়েছিলেন কালীমোহন। তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন যে তরুহীনত| মরুভূমির শুধু নয়, বারিপাত হ্থাসেরও কারণ রবীজ্দ্নাথ 
“বৃক্ষরোপণ” উৎসবের মধ্য দিয়ে বনভূমি পত্তন করতে চেয়েছিলেন । : রবীন্দ্রনাথের এই 
ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য কালীমোহন গ্রামে গ্রামে বন-রচনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন | 
“মুরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে” রবীন্দ্রনাথের এই গানের আবেদনের সার্থক রূপায়ন 
- একমাত্র কালীমোহনের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রদীবনীকার প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে এ কাঁজে কালীমোহনকে সাহায্য করেছিলেন সুকুমার 
চট্টোপাধ্যায়_তীর! দুজনে মিলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বৃক্ষরোপণ করেছিলেন। 
১৯৪০ সালের ১২ই মে কালীমোহনের জীবনের ওপরে আকস্মিক যবনিকাপাত না 
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ঘটলে শান্তিনিকেতন কেন্দ্র করে বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে সত্যিই হয়তো মরুবিজয়ের কেতন 
উড়ত। ভার অসম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিতে আর কেউ এগিয়ে এলেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে 
'ববীন্রনাথ-পরিকৃল্পিত গ্রামকেন্দ্রিক সেবামূলক কর্ণেরও অবসান ঘটে রবীন্দ্রনাথের 
জীবদশাতেই | 

আজ দেশব্যাপী জলকষ্ট নিবারণের বহু কোটি টাকার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হয়ে কালীমোহনকে বিশেষভাবে স্মরণ করি আমরা । ভূবিজ্ঞানী, যন্ত্রবিজ্ঞানী এবং 
বেতনতুক্ত অসংখ্য কর্মী এই কর্মপর্বে নিযুক্ত, কিন্তু জনসেবা জ্ঞানে এই কাজে আত্ম- 
সমর্পণের মত মানপিক প্রস্তুতি কারুরই নেই। এই স্থবৃহৎ whee সফল করে তুলতে 
হলে কালীমোহনের মত মান্য চাই, fifa “নিজের সেবা ছাড়া আর সবারই সেবার 
আনন্দ পাইতেন”। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের তৎপরতার পাশাপাশি কালীমোহনের 
আদর্শ অনপ্াণিত স্বেচ্ছাসেবা প্রয়োজন | ভূবিজ্ঞানী ও যন্ত্বিদ্রা যে ভূ-জলকে আয়ত্ত 
করবেন, জনসাধারণের থেচ্ছাসেবার মাধ্যমেই তা সকলের চাহিদা মেটাবে ৷ 


॥ এগারো ॥ 


খনিজের সন্ধানে মাটির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, কারণ মাটি পাথরকে চাপা দিয়ে 
আছে। রিযিক করতে মিত্রা খা বিলের হদিস পাওয়া 
যেতে পারে। 

এই eer আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। 

ঘাটশিলার আশেপাশে আমি যখন ভূতাত্বিক গবেষণা করছি, তখন সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের 
নিচে একটি নালার ধারে একজন বৃদ্ধ যুরোপীয়ান ভূবিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হল আমার |! 
তিনি সেখানে ছোট একটি গাইতি দিয়ে মাঁটি কেটে তাঁর নমুনা ব্যাগে ভরছেন। তার 
পাশেই পাশাপাশি মাটির নমুনা-ভরা। কয়েকটি ব্যাগ সাজানো আছে । 

মাটি কাটতে কাটতে বৃদ্ধ হঠাৎ আমার দিকে তাঁকালেন। নিবিড় নীল তার 
চোখদুটি -প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে । মাটি কাঁটা বন্ধ করে এগিয়ে আসেন আমার দিকে | 
কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি ইংরেজীতে বললেন, তোমাকে 
দেখে জিয়োলজিস্ট মনে হচ্ছে | 

হ্যা।_ আমি বললাম। 

__খুব ভাল। তোমাঁর মত একজন ইয়ং জিয়োলজিস্টের কথাই few] করছিলাম 
এই মুহূর্তে। চিন্তা করতে করতেই তোমাকে পেলাম, আমার ইচ্ছাশক্তিই যেন 
তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে এল | 

বলুন কি করতে পারি আমি আপনার জন্য । 

_ আমার" জন্য কি করতে পার বলার আগে আমার পরিচয় দিই। আমি এই 
বনেরই মানুষ, quss অবশ্য নই--- 

এই বনের মান্য আপনি aft অবাক হয়ে বললাম : কিন্তু আপনি তো 
একজন যুরোপীয়ান | 

মুরোপীয়ান হলেও আমি এই বনেরই মানুষ ager হাঁসতে হাঁসতে বুদ্ধ বললেন £ 
এই বনেই বাম করি। কাছেই আমার কুঁড়েঘর । আর একটা ঘর আছে টাটানগরের 


কাছে কুদাদা গ্রামে । মেয়ে ও আমি দুজনে মিলে এখানে খনিজের খোঁজ করছি'*" 
দু-একটি খনিও গড়ে তুলেছি :-আমাঁর নাম ই. এক. ও মারে--- 
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আপনি ‘মারে’ ! ‘মারে’ তো একটি বিখ্যাত নাম। 


মারে-নাহেবকে অনুসরণ করে লাল রঙের ভ্যানের পেছনে গিয়ে হাজির হই। 
ভ্যানট| অনেক চলমান ডাকঘরের মত দেখতে । ভেতরে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
যাবতীয় আয়োজন রয়েছে। Rl CORA ওপরে রকমারি রাসায়নিক পদার্থ, বিকার, 
টেস্ট টিউব, গ্যাস-বারণার ইত্যাদি সাজানো আছে। মারে-সাহেবের সঙ্গে ভ্যানের মধ্যে 
ঢুকে এ ডেক্সের সামনে দাড়াই। 


CORA ওপরে রাখা একটি টেষ্ট-টিউব তুলে নিয়ে মারে-সাহেৰ বললেন, এর 
ভেতরে তরল পদার্থের দিকে তাঁকাও। 
. টেস্টট-টিউব ভতি তরল পদার্থের মধ্যে দ্রষ্টব্য কি আছে বুঝতে পারি ai 
ইতবুদ্ধির মত তার দিকে তাকিয়ে থাকি | : 
হা করে তাকিয়ে আছ কেন?-ধমকের স্থরে বললেন মারে-সাহেব £ বল কি 
দেখছ? 1 


কি আবার দেখব-_আমি আমত| আমত। করে বলি: তেমন কিছু cay তো 
দেখছি না! 


_ গং দেখছ না? আমার চোখে ছানি পড়েছে বলে এর রং বুঝতে পারছি না। 
বল কি নং দেখছ? . 

নীল at | E 

নীল রং। কি রকম নীল?. 

__নিধিড় নীল...ডিপ g.-. 


ইউরেকা, Beas লৌচ্ছাসে বলে উঠলেন মারেসাহেব £ পেয়ে গেছি... 
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মারের দৃষ্টি এড়ায় না। Gum হেসে তিনি বললেন, আমার চোখে ছানি পড়লেও 
তোমার চোখের দৃষ্টির Bae আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি তে! কৌতুহলী হয়ে উঠেছ, 
তাই না? 

হ্যা_ আমি জবাব দিলাম ঃ আপনার আপত্তি না থাকলে আমাকে বুঝিয়ে দিন, 
এ নীল রং কিসের আভাঁস দিচ্ছে। 

_ নীল রং শুধু নয়, এক একটা টেস্ট-টিউবে এক এক রকম রং। আমার মেয়ে 
মারিয়া প্রত্যেকটি রং সঠিক সনাক্ত করে টেস্ট-টিউবের গায়ে লিখে রেখেছে p এই নীল 
রংটা শুধু মারিয়াকে দেখাত পারিনি, কারণ আর এক জায়গায় তাঁর কাজের তাড়া আছে। 
সে যাই হোক, নীল avi তুমি চিনে নিয়ে একটা অসাধারণ আবিষ্ারে সাহায্য করেছ 
আমাকে | 

—witerts কথা আমি বুঝতে পারছি না, হেঁয়ালির মত লাগছে। 

বুঝিয়ে দিচ্ছি । শোন মন frr 

মারে-সাহেব আমাকে মাটির রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যাপাট! qa দেন আগ্োপনত | 

^ মাটি পাথরকে চাপা দিয়েছে, পাথর ক্ষয় হয়ে মাটির স্থ্ট, অতএব মাটি পরীক্ষা করলে 
পাঁথরের স্বরূপ বোঝা যেতে পারে। মাটি থেকে নমুনা তুলে রাসায়নিক পরীক্ষা করলে 
যে সব ধাতুর সন্ধান পাওয়া যাবে, তারা মাটির নিচে পাথরের মধ্যে আছে বলে ধরে 
নেওয়া যেতে পারে। 

লিদ্বেশ্বর পাহাড়ের তলায় যে মাটি আছে, তা থেকে নমুনা তুলে রাসায়নিক পরীক্ষা 
করছেন মারে-দাহেব। কুড়ি-পচিশ মিটার অন্তর অন্তর দু-তিন কিলোগ্রাম করে মাটি 
খুঁড়ে থলিতে ভরছেন তিনি। যেখান থেকে মাটি তুলছেন, সেখানে খুটি পুতে দিচ্ছেন 
এবং খুঁটির গায়ে নম্বর দিয়ে দিচ্ছেন । এই একই নম্বর দিচ্ছেন তিনি নমুনা-ভরা থলির 
গায়ে। এমনি করে মাটির নমুনা সংগ্রহ শেষ হলে পর শুরু করেছেন তাদের নিয়ে 
রাসায়নিক পরীক্ষা'। তার মোটর-ভ্যানের মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। 

 ক্বাসায়নিক পরীক্ষার প্রথম ধাপ, মাটির নমুনা আযাসিড দিয়ে গলিয়ে দ্রবণ তৈরি 

করা। একটি চীনামাটির পাত্রের মধ্যে এই দ্রবণ তৈরি করা zz] মাটির মধ্যে প্রচ্ছর 
ধাতুকে এযাসিডে পুরোপুরি গলিয়ে ফেলার জন্য মাটির নমুনার ওপরে এ্যাসিড ঢেলে তাপ 
প্রয়োগ করতে হয়। তাঁর জন্য পাত্রটিকে জলন্ত গ্যাঁস-বার্ণারে বসানে। হয়। 

মাটি থেকে গলে ধাতু এসিডে এসে গেলে পর শুরু করা হয় ভ্রবণটির রাসায়নিক 
পরীক্ষা । দ্রবণ থেকে খানিকটা টেষ্ট-টিউবে ঢেলে নিয়ে তাতে রকমারি রাসায়নিক 
পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। ফলে যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে, তাতে ভ্রবণের রং বদলে যায় | 


সন্ধান ৭১ 
লাল, ফিকে লাল, হলুদ, নীল, সবুজ প্রভৃতি রং এক একটি ধাতুর উপস্থিতিকে ফুটিয়ে 
cola | ; 

সিদ্বেশ্বর পাহাড়ের নিচে মাটির মধ্যে তামার হদিস মিলেছে। তামার UU নিকেল 
ও লোহা -আছে। টেস্-টিউবের মধ্যে যে নিবিড় নীল রং দেখেছি, তা কি এই ধাতু 
গুলির কোনটির উপস্থিতিকে ব্যক্ত করছে? 

না।__যারে-পাহেব বললেন £ এখানকার মাটিতে তামা ও লোহার উপস্থিতি খুবই 
স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ Grew, রোয়ম ও sats পাহাড় জুড়ে বিরাজ করছে 
সিংভূমের তামার ক্ষেত্র। এখানকার মাটির নীচে যে পাথর আছে তাতে তামা থাকা 
খুবই স্বাভাবিক ব্যাঁপার। তামার সঙ্গে লোহা থাকে, অতএব লোহার হদিস পাওয়ার 
মধ্যে কোন বিস্ময় নেই। 

আর নিকেল ?- আমি প্রশ্ন করি। 

_ নিকেলও বিস্ময়কর কিছু নয়। তামার সঙ্গে তার সহাবস্থান জায়গায় জায়গায় 
ঘটেই থাকে। T 

_ তা হলে টেস্ট-টিউবে নীল রঙের মধ্যে বিল্মফকর কোন্‌ বস্তুর হদিস পেলেন? 

তুমিই বল না। মারে-সাহেব মৃদু হেসে বললেন £ টেস্ট-টিউবের তরল পদার্থের 
নীল রং দেখে তোমার কি মনে হয়? এসিডের মধ্যে মাটি থেকে যে দ্রবণ তৈরি হয়েছে, 
তাতে ফেলিংস সলিউশন (Fehling's Solution) দিতেই এই রং সৃষ্টি হয়েছে। এখন 
বল কোন্‌ ধাতু ফেলিংস সলিউশনের সংযোগে নীল রং সৃষ্টি করে? 

পারদ Haifa জবাব দিলাম : তার মানে এখানকার মাটির মধ্যে পারদ আছে? 

নিশ্চয়ই | 

_ তাঁ হলে এখানকার মাটির নিচে পাথরের মধ্যে পারদ আছে! অর্থাৎ এখানকার 
মাটির নীচে পারদের ভাণ্ডার রয়েছে? 

=) 

আমি অবাক হয়ে মারে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললামঃ মাঁটিতে পারদ 
আছে, অথচ আপনি বলছেন যে মাটির নিচে পারদ নেই! 

—al | মারে-সাঁহেব বললেন, এ পারদ পারদ নয়, সোনার হদিস দিচ্ছে। . 

সোনার হদিস দিচ্ছে otf রুদ্শ্বীসে বললাম £ সোনা আছে এখানে? 

- এখানকার মাটির scr মিশে থাক পারদ প্রমাণ দিচ্ছে যে এখানে সোনী আছে। 

— পারদের সঙ্গে সোনা সহাবস্থান করে বুঝি? : 

--তা করতে পারে, এক ধাতুর সন্ধে অন্য ধাতুর সহাবস্থান স্বাভাবিক ব্যাঁপার। কিন্ত 


RS সন্ধান 


এক্ষেত্রে তা. নয়। বালি থেকে সোনা নিঙ্কাশন করার জন্য যে পারদ ব্যবহার করা হয়” 
এ তারই অবশেষ অর্থাৎ এখানে নালার বালি ধুয়ে সোন! বের করা হত। 

বালি ধুয়ে বালির মধ্যে সোনার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার পর পারদের সাহায্যে বালি 
থেকে ঘোনা তুলে নেওয়া হয়। এখন আর এখানে বালি থেকে সোনা বের করা হয় না» 
কিন্তু একদ। যে এখানে সোন। আহরণ করা হত, তার প্রমাণ এখানকার ধুলোমাটির মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। টেস্ট-টিউবের তরল পদার্থের নীল রং তাকে প্রকট করে তুলেছে 
আমাদের চোখের সামনে 1 


॥ বারো ॥ 


মাটির নিচে পাথরে প্র ধনিজের সন্ধান নেওয়া হচ্ছে ভূবিজ্ঞানীর কাঁজ। . কিন্ত 
খনিজ খুঁজতে গিয়ে আর কিছু খুঁরে বের করার তাগিদ মাঝে মাঝে এসে যাঁয়। আমি 
ও আমার সহকর্মী বিষেশলাল যৌধপুরের ( রাজস্থান ) কাছে তেওরি গ্রামের পশ্চিমে 
মরুভূমির মধ্যে বালি-চাপা atresia ভাণ্ডার খুঁজতে গিয়ে বালি-চাপা মদশমোহনের 
মুত্তির সন্ধান নিতে বাধ্য হয়েছিলাম তেওরির একজন বৃদ্ধ জৌতদারের CHI |o নাম 
তীর যু্লকিশোর | বহু বছর অগে ভূমিকম্পের ফলে যুগলকিশোরের ঘরবাড়ি ও মদন- 
মোহনের মন্দির ধুলিসাৎ হয়, মদনমোহনের fe বালিতে চাপা পড়ে যায়। ঘর-বাড়ি ও 
মন্দির নতুন করে গড়ে তুললেও এই মুৰ্তি উদ্ধার করা যায় নি। ঘুখীলকিশোর আমাদের 
কাছে এসে এই মৃতিটিকে খুঁজে বের করার জন্য সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানান | তিনি বললেন» 
সীসা-স্তার সঙ্গে মুতিটাকেও খুঁজে বের করুন পাথরসাহেব | 

খুঁজতে শুরু করি আমরা ৷ সীসা'্দস্তা-রূপোর গুপ্ত ভাণ্ডার খুঁজে বের করার জন্য 
বালির সমুদ্রের মধ্যে ঘোরাঘুরি করি। যতদুর দৃষ্টি চলে বালি ছাড়া আর কিছু নেই ॥ 
মাঝে মাঝে কোয়ার্টজাইটের টিবি চোখে পড়ছে। বালির মধ্যে জায়গায় জায়গায় 
কাটাঝোপ মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে। বালির ওপর হণটতে হখটতে দিশেহারা হয়ে পড়ি 
বাসির মধ্যে এমন কিছু নেই যা দেখে বালির নিচে চাপাঁপড়া ধাতুর আভীস পেতে, 


- পারি। 


বিষেণলাল বলেন, এইভাবে খুজে লাভ কি বল। বালি শুধু বালি"'* 

ঠিক বলেছ ।- আমি বললাম, বালি শুধু বালি দেখে জীন কালি হয়ে গিয়েছে 
ভেতরের খবর নেওয়া দরকার | আন্দাজে খে'ড়াখুড়ি করে লাভ নেই, জিয়োফিজিক্যাল 
পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার | ) 

জিয়োফিজিক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে রকমারি যন্ত্রপাতি আনতে হবে। এই 
সব যন্থপাঁতির সাহায্যে মাটিতে কৃত্রিম ভূ-কম্পন WE করতে হবে, মাটির মধ্য দিয়ে চালনা 
করতে হবে fau বাঁ চৌদ্বকশক্তি। তারপর বিশেষ ধরনের গ্রাহক যন্ত্র দিয়ে তাঁদের 
প্রতিক্রিয়া দেখতে হবে। কৃত্রিম ভূকম্পন, বিদ্যুৎ ও reefs মাটির নিচে লুকানো c 
কোন ধাতুতে প্রতিহত হলে এই গ্রাহক-য্তের মধ্যে সাড়া জাগবে। 
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কিন্ত এ জাতীয় কাজের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে । আপাততঃ বালি দেখা ও 
পরীক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ঝাঁকে পড়ে বালি পরীক্ষা করি, বালির রঙ 
‘দেখি, কয়েক মিটার অন্তর অন্তর বালির নমুনা তুলে এনে আমার ছোট্ট পোর্টেবল 
ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-করি। টিনের পাত-বসানো কাঠের বাক্সের মধ্যে এই ল্যাবরেটরি- 
টাকে তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের চীফ কেমিস্ট ডঃ চৌধুরী | তার মধ্যে রকমারি 
রাসায়নিক পদার্থ ছাড়। আছে টেস্ট-টিউব, বিকার, ফানেল ও কেরোদিন alata! তা 
ছাড়া আছে ছোট কাঠের Cel এই ডেস্কের ওপরে alata জালিয়ে ছোটখাট 
রাসায়নিক পরীক্ষ। করা যায় | বালির নমুন। তুলে এনে এখানে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করি | 
টেস্ট-টিউবে বালির নমুনা রেখে তাতে বিভিন্ন রাসায়নিক তরল পদার্থ ঢেলে 
রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি, রঙ দেখি। এমনি করে বোঝার চেষ্টা করি কোন 

খাতুর লক্ষণ ফুটে উঠছে কি না। 

পর পর অনেকগুলো বালির নমুনা পরীক্ষা করি, কিন্তু ছিটেফোট। ধাতুরও কোন 
হদিস মেলে না। হতাশ হবার মতই অরস্থা হয় আমাদের, কিন্ত হতাশ আমর! হই না, 
কারণ বিজ্ঞানীর হতাশ হতে সেই। 

পাচ দিনে একশোটা বালির নমুনা পরীক্ষার সেঞ্চুরি যখন করতে বসেছি, তখন 
বিষেণলাল বললে, আর এখানে কেন, অন্য কোথাও যাওয়া যাক। 

না।আমি দৃঢ়ম্বরে বললাম, এখানে আরও ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে আরও 
অন্ততঃ পক্ষে একশোটা বালির নমুনা তুলব আমি*** 


বার বার একশো বার বিফল হয়েও নতুন উৎসাহে আমি বালি পরীক্ষা ও নমুনা তোল! 
শুকরি। সেদিন যুগলকিশোরের হাবেলি থেকে অনেকটা দুরে এসে যখন বালি পরীক্ষা 
করতে শুরু করেছি, তখন সূর্য মাথার উঠেছে। প্রথর রোদে বালি ঝলমল করছে, তার 
দিকে তাকানোই যাচ্ছে না। এমন সময় ঘটল একটা! বিস্ময়কর ব্যাপার। চোখ ধণধানো 
'জৌনুসের মধ্যে একটি fers বৃত্ত দেখা দিল, চোখ ঝলপানো বালির কপালে যেন টিপ 
পরিয়ে দেওয়া হয়েছে | 

তার কাছে গিয়ে দেখি, এখানে বালির রঙ বদলেছে, উজ্জল সাদা 46 ফ্যাকাসে 
বাদামি রঙে পরিণত হয়েছে। এই বাদামি রঙের বালির নমুনা তুলে নিরে একটা থলির 
মধ্যে ভরে ফেলি। d 


হাবেলিতে ফিরে এসে যুগলকিশোরকে প্রশ্ন করি, বলতে পারেন ভাইসাহেব, মদন- 
মোহনের মৃতিটি কোন ধাতু দিয়ে তৈরী ছিল? 


সন্ধান ৭৫. 
পিতল ।__বুগলকিশোর জবাব দিলেন, ক্ষেত্রীর পিতল দিয়ে মৃত্তিটা গড়িয়েছিলেন 
আমার stants EAE 
বালির নমুনাটিকে আমার পোটেব্ল্‌ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করি । তার মধ্যে 
তামা ও দস্তা ছুটি ধাতুরই অস্তিত্বের আভাস পাই। তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে পিতল 
তৈরি হয়। নিঃসন্দেহে মদনমোহনের -মৃত্তি থেকে তামা ও Tel ক্ষয় হয়ে বেরিয়ে এসে 
বালির রঙকে বাদামি করে দিয়েছে। 
- পেয়েছি।__খুগলকিশোরকে উত্তেজিত কঠেবললাম, মদনমৌহনের মৃতি কোথায় আছে 
তার সন্ধান পেয়েছি। = 
তাই নাকি! রুদ্বখাসে বললেন যুগলকিশোর ৷ তারপর বিষেণলাল ও আমার 
সঙ্গে এলেন তিনি সেই জারগাটিতে, যেখানে বালির সাদা রঙে বাদামি ছোপ পড়েছে | 


আমি বললাম, এখানে খুঁ়লেই মদনমোহনকে পাওয়া যাবে | 
বাদামি রঙের বৃত্তটির দিকে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে যুগলকিশোর বললেনঃ 


তোমরা ঠিক জান যে এখানে খুঁড়লেই মদনমোহকে পাওয়া যাবে? 
_ হ্যা। এই বালির মধ্যে যে তামা ও vat পেয়েছি,মদনমোহনের মুতিই তার উৎস | 


আমার ধারণা মূর্তি থেকে ক্ষয় হয়ে তা৷ বালিতে মিশে এই বাদামি রঙ সৃষ্টি করেছে। 


খোঁড়াখুঁড়ি করতেই বেরিয়ে আসে মদনমোহনের IS | 
সমারোহের সঙ্গে মদ্দিরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলেন যুগলকিশোর | 


॥ তেরো ॥ 


ভূতাত্বিক সন্ধানের প্রদঙ্দে এ পর্যন্ত যা লিখেছি wl থেকে স্পষ্ট বোঝ! যায় যে 
খনিজের খোজে সাধারণ মানুষদের অবদান ভূতা্বিকদের তুলনায় কম না। যে আছে 
মাটির কাছাকাছি, মে তার সহাজত wee দিয়ে খনিজ খুঁজে বের করা! শুধু নয়, 
মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন শিলাস্তরের রহস্যভেদ করতে সক্ষম | 

সহজাত wey? মানুযেরঞুচোখের দৃষ্টিকে ছাপিয়ে তাঁকে তাঁর পরিবেশ wi 
সচেতন করে তোলে। Sista অন্তর্গত বড়বিলে এক দৃষ্টিহীনাকে তার wg PA 
সাহায্যে PRAGA চেয়েও তীক্ষতরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে দেখেছিলাম । সেখানে একটি 
ম্যাপ্ধানিজের খনিতে সে দশ-বারোজন আদিবাসী মুণ্ডা য _বতীর সঙ্গে বসে খনি থেকে 
খনন করে আনা ম্যাঙ্গানিজযুক্ত খনিঞ্জের পিগুগুলোকে গুণানুসারে সাঁজাচ্ছিল। ' চোখে 
না দেখতে পাক হাত দিয়ে ছু'য়েই সে বুঝতে পারছিল খনিজের টুকরোগুলোর মধ্যে 
ম্যাঙ্ানিজের পরিমাণ। তার পাশাপাশি যারা ছিল, তাঁদের চেয়েও বেশী চক্ষন্মান বলে 
মনে হচ্ছিল তাঁকে, কারণ পাথর বাছাইয়ে তার দক্ষত। আর সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল । 

বলা বাহুল্য যবতীটির wer? তার চোখের দৃষ্টির জায়গা নিয়েছে । esp 
মধ্যে চোখের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা নেই, চোখের দৃষ্টিতে যত দেখা যায় তার চেয়ে অনেক 
বেশী দেখা যায় ea Pa সাহায্যে | 


ভৃতাত্রিক সমীক্ষার স্থত্রে বনেজর্দলে ঘোরাঘুরি করতে করতে অন্তদৃ ষটিসম্পন্ন অনেক 
মানুষেরই দেখা পেয়েছিলাম, যাদের পর্ববেক্ষণণক্তি আমাদের গতানুগতিক চোখের দৃষ্টিকে 
ছাপিয়ে যায়। একদা বিহারের aera জেলার খড়গপুর পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে বক্সাইট 
নামক খনিজের সন্ধান নিচ্ছিলাম । সেখানকার বাসিন্দা হল কৌড়ে, কোল ও স্লীওতাল। 
বনের পশুদের সঙ্গে সহজ সহাবস্থানে বনের সঙ্গে মিশে আছে তাঁদের অস্তিত্ব। বনের 
মধ্যে বিচরণ করতে করতে তাদেরও চরণরেখা পড়ে নি এমন সব জায়গার যেতে হচ্ছিল 
আমাকে। সঙ্গে আমীর মানচিত্র ছিল, ছিল দিগর্শক কম্পাস, তবু বনের গহনে 
fists হচ্ছিলাম প্রারই। কাজেই গ্রামের আদিবাসিদের মধ্যে fret দর্শকের সন্ধান 
করলাম, বন-পাহাড়ের জটিসতার মধ্যে যে আমাকে সঠিক পথ দেখাবে। : 

"A করতে এগিয়ে এল একজন। গায়ের রং নিকষ কালো, আকারে বেটেখাটো, 
SIBI মুখ, কিন্তু অপরূপ বলিষ্ঠ তার দেহের গড়ন। দেহটা যেন তাঁর কালে পাথর 
কুদে Vow তোলা হয়েছে | পরনে তাঁর একখানি কাপড় ছাড়া আঁর কিছু নেই। 


সন্ধান - ৭৭ 
লোকটাকে দেখে আমার ভাল লাগল । তাকে প্রশ্ন করলাম, কি নাম তোমার? 
বন্ধু। -_লোকটা জবাব দিল, “বন্ধু ice” আমার নাম। 
বুঝলাম, লোকটা “কৌড়ে” সম্প্াদায়ের_নাম তার “বন্ধু” | 
নাম তার “বন্ধু” তার আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে খাঁটি uud আমাকে নে 

অভয় দিয়ে বললে, আমি এখানকার বন-পাহাড় সব চিনি, যেখানে নিয়ে যেতে বলবেন, 
নিয়ে যাব | 

সত্যিই নিয়ে যায় সে আঁমাঁকে বনের সর্বত্র। বন্ধুকে অনুসরণ ক'রে বনের মধ্যে পথ 
চলতে চলতে দেখি যে বন্ধুর দিক্‌ জ্ঞান কম্পাঁসের মতই ZA যেদিকেই ওকে যেতে বলি 
না কেন, সঠিক সেই দিকেই চলে সে। কম্পীস দিয়ে যাচাই ক'রে দেখতাম যে চলতে 
চলতে নির্দিষ্ট দিক থেকে এক pae সরে আসছে না সে। যেন একটি জীবন্ত কম্পাস। 

বন্ধুর SA দিগদর্শন আমার বনের মধ্যে পথ চলাঁকে সহজ ও রমণীয় করে তোলে | 
সে আমাকে 'বন-পাহাড়ের দুর্গমতাঁর মধ্যে এমন সব জায়গায় নিয়ে যায়ে সব জায়গায় 
ইতিপূর্বে ভূতাত্বিকদেরই পায়ের চিহ্ন পড়ে নি। 

তার hv অনুসরণ করেই আমি sra) খাপরা, ময়রা, মারুক, গঢ়িয়| প্রভৃতি 
পাহাড়ের ওপরে এ্যালুমিনিয়াম-যুক্ত বক্সাইট আবিষ্কার করি। 

‘বন্ধুর মত আও অনেক বন্ধুকে পেয়েছি, যাদের সাহায্যে বিনা আয়াসে বন্ধুর পথ 
অতিক্রম করেছি। আমার মত অন্যান্য ভূবিজ্ঞানীও "m4 মত বন্ধুলাভ করেছেন 
তাদের ভূতাত্রিক পরিক্রমা ক্গেত্রে। ভ্যালেন্টাইন বল্‌ নামে জনৈক ইংরেজ ভূবিজ্ঞানী 
লিখেছিলেন, “বনের মধ্যে বনের মানুষদের বন্ধুত্ব পেয়েছিলাম বলেই ভারতের বনে বনে 
কাজ করতে পেরেছি।” 2 

উনিশ-শো। পঞ্চাশ সালে মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন সম্পদের সন্ধান শুরু করেছিলাম 

" বিভূতিভূষণের প্রেরণায়। প্রক্ুতিপ্রেমিক কথাসাহিত্যিকের প্রেরণায় যার Zale, 
তা একটানা বহু বছর ধরে চালিয়ে যাবার উৎসাহ পেয়েছি আমার দেশের মাটির 
মান্ষদের কাছ থেকে । মাটির কাছাকাছি থেকে মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ তারাই 
আমাকে করিয়ে দিয়েছে। তাদের সহজাত অন্তূ্টি আমাকে মাটির আবরণ ভেদ করে 
মাটির নীচের রহস্তভেদে সাহাধ্যকরেছে। তাঁরা লেখাপড়া জানে না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধার 
ধারে না, কিন্ত ভূবিজ্ঞানে তাঁদের সহজাত জ্ঞান নিয়ে তার! আমার গুরুর স্থান নিরেছে। 
বাংলাদেশের জনৈক বাউলের প্রতিধ্বনি ক'রে তাঁদের উদ্দেশে আমার বন্দনা জানাই ঃ 

“ও আঁমার সঠিক গুরু বেঠিক গুরু 
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পারবা প্রবাহ|ডঃসমীরকুমার ঘোষ|৭'০০ 

বাস্তব সংখ্যা ও সংহাতিততবপ্রদপকুমার মজুমদার/১০'০০ 
আঁতশৈত্যের কথা|দিল'পকুমার চক্রবর্তী [4700 

এফড বা জাৰপোকা|মনোজরপঞ্জন ঘোষ/১২:০০ 
সয়াবীন|িজেন গহবক্‌সী|৯ ০০ 

জৈবসার ও ক্বাাবজ্ঞানে জীবাণুর অবদান|শ্যামল বাণক|১২:০০ 
পাতালের এমবর্য|সক্কর্ষণ রায়[১০:০০ 

'নিয়ন্তিত ক্ষেপণাস্ত্/সুশশল ঘোষা১২:০০ 

ঘরে করো শিল্প গড়ো/?তলক বন্দ্যোপাধ্যায়!১১:০০ 
আমাদের জীবনে পাখাী/সুধীন সেনগ-1১৪ ০০ 

[জিওল মাছ/শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়!১২:০০ 

আবহাওয়া ও আমরা/অপরাজিত বসহ|১০:০০ 


সাত টাক। 


